€েমানন্দ-প্রেমকণা। 





প্রেমানন-প্লেমকখ। 


ব্রল্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 





২ মহাত্সা গান্ধী বোভ, কলিকাতা-৯ 





সারদাসপ্তমী, ১৯৫৭ 


দ্বিতীয় সংস্করণ 





চে 


প্রকাশক £ রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত1 গান্ধী রেড, কলিকাতা -৯ 
মুদ্ধাকর £ আর সাহা, প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী (ব্রক কে-ওয়ান) কলিকাতা-৬ 








মুখপত্র 


লীলাপ্রিয় ভগবানের দ্বই নিত্যসাথী শ্রীরাখাল ও শ্ীবাবুরাম- ব্রল্মানন্দ 
ও প্রেমানন্দ-_শ্রীরামকৃষ্ণ-মুগলীলায় দ্বই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। 
আছেন । রাখালকে লইয়া ঠাকুরের বাংসল্যরসের সম্ভোগ ; বাবুরামকে 
দরদীরূপে পাইয়া তাহার মহাভাবোথ মাধৃরধরসের আস্বাদন । রাখালকে 
ঠাকুর ব্রজমগ্ডলের ভিতর দেখিয়াছিলেন ; শ্রীবাবুরামও যে ব্রজমগ্ডল হইতেই 
আসিয়াছিলেন ঠাকুরের উক্তির মধ্যে ইহার ইঙ্গিত বিদ্যমান । 

'্রক্মানন্দ-লীলাকথা” প্রকাশিত হইবার পরে পপ্রেমানন্দ-প্রেমকথাঃ 
লিখিবার অনুপ্রেরণ। আসে শ্রীবাবুরামের স্বরূপমহিমার অপাবরণকারী, 
চিত্রচমৎকারী কতিপয় ঘটনাও সেই সময়ে জানিতে পারি। স্বামী গোৌরীশানন্দ 
ঘটনাগুলি জানাইয়! দিয়াছিলেন । 

৮কাশীর প্রবীণ সাধুদের কেহ কেহ আমাকে আদেশ করিয়া ও উপকরণ 
দিয়! দুইবার দুইটি প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলেন ( ১৯২৬-২৭ ), বারুরাম মহারাজের 
জন্মদিনে পাঠ করিবার জন্য । দুইটি প্রবন্ধই উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। এ ছুই 
প্রবন্ধের যাবতীয় উপকরণ এবং অন্যান্য লেখকগণের রচনার বিশেষ বিশেষ 
অংশ প্রেমকথায় গৃহীত ও উদ্ধত হইয়শছে । তথাপি ইহার অনেক উপাদানই 
নুতন, এবং শ্রীবাবুরামের অনন্থসাধারণ ব্যক্তিত্বকে 'প্রকাশ করিবার পঙক্ষে 
গুরুত্বপূর্ণ । নূতন উপাদানগুলিকে সংরক্ষণ করিবার জন্যও প্রেমকথা লেখার 
প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল । 

এই গ্রন্থের অনেকু অপূর্ণতা দূর করিয়াছেন আমার স্বেহশীল শিক্ষক ও 
গুরুভজ্রাতা৷ শ্রীঅতু লচন্দ্র চৌধুরী তাহার অন্তরযুখ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় 
দিয়া ; আর ইহার প্রকাশন*ব্যাপারে নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন বন্ধুবর 
শ্রীশশিভূষণ রায় তাহার উদার মনের অনুপম উৎসাহ:নিয়]। 


| 1! | 
লেখার মাধ্যমে মহাপুরুষচরিতাস্বাদনের দুর্লভ সৌভাগ্য আমার জীবনে 
আর আসিবে বলিয়! মনে হয় না। আম্মু-সূর্য অন্তাচল-অভিমুখে ছুটিয়াছেন 
সকল শক্তির উপসংহার সূচিত করিয়া । বিপর্যস্ত জীবনের বত্তিশ বছর ধরিয়া 
ধাহাদের গুণমহিম। স্মরণ-কীতন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, শেষের দিনগুলিতে 
তাহাদের কৃপাবিন্দ্র একমাত্র ভরসা । নিবেদনমিতি | 


শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য 
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সূচীপত্র 


পরিচয় 

সংক্ষিপ্ত জীবনী 

ঠাকুরসেবা 

ভক্তসেবা 

ভক্তদের প্রতি বাংসল্য 

দীনদুঃখীর ও পশুপক্ষীর উপর দরদ 
ব্রক্মচারি-শিক্ষণ 

সাধুদের প্রতি বাৎসল্য 

শাসন ও প্রতিক্রিয়া 

মুবকগণকে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা 
মঠে মহোৎসবের অনুষ্ঠান 

উৎসবাদিতে যোগদান ও ঠাকুরের বার্তা প্রচার 
প্রচারকাষে ময়মনসিংহে ও ঢাকায় গমন 
মালদহের মহোতসবে 

নাটশালে ও তনুকে 

রাঁড়িখালের মহোৎসবে 

মহারাজের সঙ্গে পৃববঙ্গ-পরিভ্রমণ 
মিহিজামে, কাশীতে, মেদিনীপুরে 
পুর্ববঙ্গে শেষবার 

প্রেমানন্দ-প্রেমে মুসলমান নরনারী 
সদৃগুর 

শীশ্রীমায়ের বারুরাম 

গুরুভাইদের সাহচর্ষে 

স্বেমহিম্সি 
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প্রেমানন্দ-প্রেমকথ। 


পরিচয় 


বাবুরামকে দেখণুম দেবীমূত্তি-_গলায় হার, সখী সঙ্গে ।, শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন । বলিয়াছেন, “ও নৈকষ্ঠ কুলীন, হাড় পযন্ত শুদ্ধ। আরও 
বলিয়াছেন, “ও রত্রপেটিব1 1” সৃত্রাকারে ইহাই শ্রীপ্রেমানন্দের স্বরূপ-পরিচয় । 

তাহার তিরোভাবের পর শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সূত্রের ভাস্কার শ্রীসারদানন্দ 
বলিয়াছেন £ ঠাকুরের মহাঁভাবের সময় বাবুরাম মহারাজ ভিন্ন আর কেউ 
তাকে ছুতে পারতেন না। স্বামিজী, মহারাজ এরা সকলেই বীরভাবের 
সাধক । বাবুরাম মহারাজের মনে প্ুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না, তাঁই 
হাড় পথন্ত শুদ্ধ। ঠাকুরের লীলাসহচররাপে বাবুরাম মহারাজ অগপ্রতিদবন্্রী । 
সেখানে স্বামিজীও নাই, আমাদের কা কথা । তোমরা বাবুরাম মহারাজের 
কথা যত বেশী চিন1 করবে ততই তোমাদের কল্যাণ হবে । 


সৌভাগবশতই 'মরুদদা (ভাগবতানন্দ ) কিছুদিনের জন্য পূজনীয় বাবুরাম 
মহারাজের সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। কারণ, স্বভাবতই শ্রীবাবুরাম কাহারও 
সেবা গ্রহণ করিতে চ1াহতেন না। অনুরুদ্ধ হইয়া এই সেবক তাহার জীবন- 
সায়াহে কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ভক্তসভায় বলিয়াছিলেন £ একদিন 
সন্ধ্যাকালে মঠের ঠাকুরঘন্তর বাবুর/ম মহারাজ আরতি করিতেছিলেন, তাহার 
দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম--এক দেবীমুতি ! দেখিয়াই তাহার চরণে, 
লুটাইয়া! পড়ি ও কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া নিয়া মন্দিরের বাহিরে 
চলিয়া আসি। আহা” সে কী দর্শন! সমস্ত মনপ্রাণ শীতল হইয়৷ গেল। 
পরে এই দর্শনের কথা তাহার কাছে প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 
একথা আর কাউকে বোলো না | 


২ গ্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


একদিন রাসলীল পাঠ হইতেছিল, ভগবানের প্রতি গোপীদের গভীর 
প্রেমের বর্ণন। শুনিয়া' মন খুব উদ্বেলিত হইল। তাহার ভগবানের জন্য 
লজ্জাকুলমান সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন, নানাভাবে তাহার সেবা! করিতেন । 
আমার তখন বারুরাম মহারাঁজকে খুব ভাল সন্দেশ খাওয়াইবার ইচ্ছ1 হইতে 
লাগিল! মনে হইল তাহ! হইলে আমার প্রাণটি শীতল হইবে । তখন বয়স 
কম, ইাটিয়া কলিকাতায় গিয়! ভীম নাগের উৎকৃষ্ট সন্দেশ কিনিয়া হাঁটিয়াই 
মঠে ফিরিলাম। সি"ডি দিয়া উপরে উঠিতেছি, দেখি বাবুরাম মহারাজ নীচে 
নামিতেছেন । আহা, প্রাণের সে কী আবেগ ! এসব কথা বলিয়া বোঝানো 
যায় না, যাহার হইয়াছে সেই বুঝে । বলিলাম, আপনার জন্যে সন্দেশ 
এনেচি, আপনি গ্রহণ করুন । প্দাওঃ বলিয়া হাতে নিয়া তিনি সেই 
সন্দেশের কিছুট1 খাইলেন ও বাকিটা আমাকে ফেরত দিলেন। প্প্রসাদ 
সকলকে দেব বলিতেই কহিলেন, আর কাউকে দিয়ো না, তুমি খেয়ে 
ফেল । এইদিন তাহাকে সন্দেশ খাওয়াইয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহ 
বর্ণনাতীত। 


বাবুরাম মহারাজের বেশভূষা অতি সাধারণ ছিল, চটিজ্বতা পায়ে 
দিতেন । এখানে মায়ের] অনেকে আছেন, জানি ন! তাহাদের পদতল 
কেমন। কিন্তু একদিন তাহার পদতলে দৃর্টি পড়ায় দেখিলাম, অতি সুন্দর 
লাল ট্ুকট্রকে কোমল সেই পা-দ্বখানি । দেখিলে মন জুঙাইয়া যায় । আমার 
কেবলই মনে হইতে লাগিল, তিনি অতি সাধারণ চটিজতা পায়ে দেন, 
পায়ে ব্যথা লাগে । আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কলিকাতা হইতে 
খুব দামী একজোড়! সুন্দর নরম চটিজবতা কিনিয়া আনিলাম। ইচ্ছা মনের 
সাধে তাহাকে পরাইব । কিন্তু জুতা দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দেখ, 
শ্বামি অত ভাল জুতা পরি না, সাধারণ জুতাই পরি, তুমি এটা ফেরত 
দিয়ে এস। তাহার পাশে পুজনীয় হরি মহারাজ বসিয়াছিলেন, আমি 
ব্যাকুলভাবে তাহার দিকে তাকাইতেছি, যদি তিনি আমার একটু. সহায় 


পরিচয় তু 


হন, যদি বাবুরাম মহারাজকে কিছু বলেন । তাহাই হইল, তাহার কথায় 
বাবুরাম মহারাজ আর আপত্তি না করিয়া নৃতন জুতা পরিলেন, আর 
আমি তাহার পুরাতন জবত! সরাইয়! নিয়! লুকাইয়া রাখিলাম। 


বেলুড মঠে সকলের সঙ্গে আহারে বসিয়া ও নিজের তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন £ মথুরায় দর্শনাদি করে 
বৃন্দাবন যাই। প্রেমের লীলাভূমি বৃন্দাবন-মনের মধ্যে উন্মাদনা! রাধা 
কুণ্ডে মান করে তীরে বসে ধ্যান করচি, সেই সময় একটি পরমাসুন্দরী 
বালিকা, বিচিত্রবসনভূষণপরিহিতা, একথালা মিষ্টীন্নাদি খাদ্য এনে সামনে 
রাখলে, আর দর্শন দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন পাণ্ডাদের 
ডেকে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলুম ৷ তার! বল্লে ৫ আমরা গরীব লোক, 
খেতেই পাইনা; আমাদের ঘরের মেয়ে এসব উত্তম খাবার. কোথায় পাবে ? 
তার গায়ের ওসব গয়নাই বা কোথা থেকে আসবে ? বাবাজী, চিনতে 
পারলে না তুমি মেয়েটিকে £ বোধ হয় রাধারাণীই কৃপা করে তোমাকে 
দর্শন দিয়ে গেলেন! আমি তখন “প্যারীজী” "প্যারীজী* বলতে বলতে 
উন্মাদের মত কুণ্ড পরিক্রম1 করতে লাগলুম !১ 

স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের আত্মীয় নিকুঞ্জবিহারী মল্লিক পরবর্তী 
কালে বৃন্দাবনে বলিয়াছিলেন ঃ বারুরাম মহারাজের বৃন্দাবনে আসার 
আগেই আমি এখানে আসি। তিনি গোকুল-দর্শনে যাইতেছেন শুনিয়া 
আমিও তাহার সঙ্গে চলি । রাধাবাগের আগেই হাটিয়া যমুনা পার হইয়া 
আমর] সোজা চলিয়াছি«গোকুলের অভিমুখে । গরমের দিন, চলিতে চলিতে 
অবসন্ন হইয়া তিনি এক আমবাগানে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার 
মুখে প্যারীজী, প্যারীজী, বুলি । অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সেই বাগান পাহারা 
দিতেছিল ও বানর খ্তাড়াইতেছিল। এত ধুপে কেন বাহির হইয়াছেন 


১। গৌরীশানন্দ-কথিত। 


৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তারপরে আমের ভাল ভাঙ্গিয়া ও 
কৃয়ার জলে ভিজাইয়। নিয়া, কতকগুলি ডাল বিছাইয়! তাহাকে শোয়াইল, 
আর নিজের প্রত্যেকে এক একটি ডাল হাতে নিয়া হাওয়া! করিতে বসিল। 
তাহার মুখে “প্যারীজী, পঠারীজী” শুনিয়া তাহার। বলিতে লাগিল, “আপ 
হি তে! লাঁলীকা মাফিক হ্যায়!” সেই সময় আমি নিকটে যাইতেই বিরক্ত 
হইয়া “তুম কোন্‌ হ্যায়? হট হিয়াসে বসিয়া আমাকে তাহারা ধমক 
দিল । আহী, “স কী দৃশ্য ! এতকাল পরেও আমি ভুপিতে পারি নাই !১ 
শ্রীমতী রাধারাণশর অংশে বাবুরাম মহারাজের জন্ম, তিনি নিত্যসিদ্ধ 
ঈশ্বরকোটি_-একথা ঠাকুরের পার্ধদেরা তাহার শ্রীমুখে শুনিয়াছেন। ও 
রত্রপেটিকা” এই একটিমাত্র কথার দ্বারা শ্রীবাবুরাম যে শ্রীরাধার সখীস্বরূপ 
ও শ্রীকৃষ্ণে মধুররতিসম্পন্ন, ইহাই প্রতীত হইতেছে । শ্রীরপগোস্বামি-কৃত 
'উজ্জ্বলনলমণিঃ গ্রন্থের সখী-প্রকরণে বলা হইয়াছে £ প্রেমলীলাবিহারাণাং 
সম্যগ্থিস্তারিকা সখা, বিশ্রস্তরত্রপেটী চ। অতি নিগৃঢ় মাধুধপ্রেমের যত 
বিচিত্র লীলাবিলাস, যত বিচিত্র সম্ভোগ, মহাভাবে তাহা পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত 
হয়, এবং নর্নসখীরূপ বিশ্বস্ত আধারে ন্যন্ত হইয়া আস্বাদনের চরমোতকর্ষ 
লাভ করে। সখ/ঃ শ্রীরাধিকায় ব্রজকুমুদবাধা হরলাদিনী-নাম-শক্তে2। 
সারাংশপ্রেমবল্লনাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতৃল্যাঃ ॥২ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী 
শক্তির সারংশকে প্রেম বলে। শ্রীরাধা সেই প্রেমের ঘনীভূত প্রতিমা, 
আর তাহার সখীর! সেই প্রেমেরই অংশভূতা। সখীরা যেন শ্রীরাধারূপ 
প্রেমলতিকার পত্রপুষ্পাদিতুল্য, সৃতরাং তাহা হইতে অভিন্ন । কৃষ্ণলীলা- 
স্বতরসে সিক্ত হইয়া লতিকায় যখন উল্লাস ঘটে, পত্রপুষ্পাদিতে সেই উল্লাস 
স্বতই ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে । মহাভাবে বিভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণকে বাবুরাম ধরিয়। 
রহিতেন, স্পর্শের দ্বারা সেই মহাভাঁবের উল্লাস বারুরাদমেও সঞ্চাবিত হইত» 





১। গোৌরীশানন্দ-কথিত। 
২1 শ্রীপ্রীগোবিন্দলীলাম্বতম. ১০।১৬ 


পরিচয় 


এবং এইরূপে ইহার আবেগ হ্বীসপ্রাপ্ত হইয়া] ঠাকুর ক্রমশঃ সহজ অবস্থায় 
ফিরিয়া আসিতেন। মনে হয়, এই অতি অন্তরঙ্গতার জন্যই বাবুরামকে 
ঠাকুর ভাশার দরদী বলিতেন, আর তাহাকে লক্ষ্য কর্সিয়াই এই গানটিও 
গাঁচিতেন 2 

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা । 

দরদী ঠনলে প্রাণ বাঁচে না ॥ 

মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, 

সে দ্বইএক জন11 

ভাবে ভাসে রসে ডোনে, ও সে উঞ্জানপথে করে আনাগোনা 

( মনের মানুষ ) (ভাবের মানুষ ) ॥ 


ঠাকৃবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীশ্রীমীতাঠাকুরাণীও বলিয়াছেন, “বারুরাম 
আমার প্রাণের জিনিস ছিল ।” 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণপুখিতে আছে £ 
সুন্দর গড়ন, হাঁসি সবদা বয়ানে । 
কৃষ্ণপদে রৃতিমতি অতুল ভুবনে ॥ 
স্বভাবসুলভ কিবা? আখি ঠেরে কথা । 
পশ্চাতে সময়ে পাবে তাহার বারতা ॥ 
*** বাবুরাম নাম তার । 
কৃপায় ধাহার হয় ভক্তির সঞ্চার ॥ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে অন্য কোথাও শ্রীবাবুরামের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ 
দেখা যায় না। আর কেবল বাবুরামেরই নহে, ঠাকুরের অন্যান্য লীলা- 
সহচরগণেরও ইফ্টস্বরূশশের, ইঞ্টে সমপিত ভাবের ও ভাবাশ্রিত রসাস্বাদনের 
উল্লেখযোগ্য বর্ণন| প্রায় নাই বলিলেই হয়। কেবলমাত্র গোপালের মার 
বাংসল্যরসাস্বাদনের অতি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচলীলা প্রসঙ্গে 
বিধৃত হইয়া ভক্তজনের মনোরঞ্ন করিতেছে ; এবং শ্রীরাখালের সথ্যপ্রেম 


৬ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথা। 


_যাহা তাহার তিরোভাবের প্রাক্কালে মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিলেই 
হয়--তাহার লীলাপটে অঙ্কিত থাকিয়া ভাবুক দ্রষ্টীর নয়নমুগল অশ্রুসিক্ত 
করিয়। তুলিতেছে। 

পরবতী কালে ভক্তগণের সংস্পর্শে আসিয়া প্রেমানন্দ কচিৎ ব্রজগোপী- 
দের অনুরাগের কথা কহিয়াছেন,১ কচিৎ শ্রীরাধার অনুপম প্রেমমহিমাও 
কীতন করিয়াছেন ।২ সময়ে সময়ে অন্তম্বখ অবস্থায় অনুচ্চস্বরে তিনি 
“গোবিন্দ গোবিন্দ” বলিতেন। শেষরাত্রে জাগিয়। প্রুনঃপ্রনঃ গোবিন্দ-নাম 
_একএক শ্বাসে যতবার সম্ভব ততবার করিয়া__উচ্চারণ করিতেন। তথাপি 
কৃষ্ণকথা না কহিয়া তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতেন । গোপালের 
মার গোপাল ও রামকৃষ্ণ যেমন আখেরে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, 
বারুরামের কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ তেমনি অভেদে মিলিত হ্ইয়াছিলেন। “এযুগের 
মানুষ ঠাকুরের পৃজী করবে না তো কার পুজা করবে? তিনি বলিতেন। 
মুগপ্রয়োজনে যুগীবতারের সান্িধ্যেই তিনি সকলকে লইয়া যাইতে চাহিতেন।৩ 

শ্রীবাবুরামের প্রাগজন্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের কোন উক্তি না থাকিলেও 
তাহার ভাবাবস্থায় দৃষ্ট দেবীমৃতি যে ব্রজদেবী বা ব্রজগোপীঃ ইহা সহজেই 
অনুমান করিতে পারা যায়। অন্যথা বাবুরামের লোকাতীত রাধাপ্রেম 
দ্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে । “শোপীদের ভাব কী, জান ঃ আমর] রাইয়ের, রাই 
আমাদের ।” ঠাকুর বলিয়াছেন।* শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে 
শ্রীত্রীমাতাঠাকুরাণী বলিয়াছেন, যারা সব এসেছিল তারাই এসেচে ।€ 


১। “আমাদের চাই রাগমাগের ভজনসাধন, যেমন ছি ব্রজগোপীদের ।'-পত্রাবলী 

২। “একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীল! দেখিয়ে 
(অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাস1-_ এই নিফাম নিংসবার্থ ভালবাসা অমুল্যধন, পরম নিধি। 
(এস, এই রত লুটে নিয়ে আগ্ডল হয়ে যাই।” __পত্রাবলী 

৩। “আমরা চাই মাধুর্ধময় ঠাকুরকে, মাধূর্যময় ভক্তদের, মাধূুর্ষময় শান্্র। জগৎ মধুময় 
হ'ক ভগবৎকৃপায়, ইহাই প্রার্থনা |” [স্বামী প্রেমানন্দের পত্র £ উদ্বোধন-_পোৌঁষ, ১৩৫০ ] 

৪। কথাম্বত ৩৯৩ ৫| শ্রীপ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৫৬ পৃহ। 


সংক্ষিপ্ত জীবনী 


হুগলী জেলায় আটপুর গ্রামে, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশে, ১৯৬৮ সালের 
২৬শে অগ্রহায়ণ ( ১৮৬১ শ্রীষ্টান্ষের ১০ই ভিসেম্বর ) মঙ্গলবার রাত্রি ১১টা 
৫৫ মিনিট সময়ে, শুভক্ষণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের “দরদী” পাদ শ্রীবাবুরাম 
জন্যগ্রহণ করেন ।১ 

অশটপুরে দোষ ও মিত্র বংশ-দ্ুইটি কয়েক পুরুষ ধরিয়া! পাশাপাশি বাঁস 
করিয়। আসিতেছিল। বাবুরামের পিতা শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ তাহার প্রথম! 
সত্রীর ম্বত্যুর পর মিত্রবংশের দ্ুহিতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনীর পাণিগ্রহণ করেন। 
রত্বগর্ভা মাতক্ষনী কুষ্ণভাঁবিনী নামে কন্যা এবং তুলসীরাম, বাবুরাম ও 
শান্তিরাম নামে তিনটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন । বাবুরামের জন্মের 
কিছুকাল পরে, তারাপ্রসন্ন তাহার অপামান্যরূপগুণশালিনী কন্যা শ্রীমতী 
কৃষ্ণভাবিনীকে অশাটপুরের পার্শ্ববর্তী তড। গ্রামের শ্রীবলরাম বসুর করে সমর্পণ 
করিয়। ইহলোক পরিতাগ করেন । 

বালক বাবুরাম একট! সাত্তিক পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াছিল । ত"হার 
মাতাপিতা উভয়েই অত্যন্ত ধম্পপরায়ণ ছিলেন। তাহাদের পুবপুরুষের 
প্রতিঠিত ৬লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও ৬গঙ্গাধর শিবলিঙ্ষেব সেবাপুজা না হওয়া 
পর্যন্ত পরিবারস্থ শিশু বা বৃদ্ধ কেহই জলগ্রহণ করিতে পাইত ন1। বাবুরামও 
অসাধারণ শুভসংস্কার প্রিয়া! সংসারে আসিয়াছিল ; কখনও সে তাহার 
সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা কবিত না। তাহার গৌরবর্ণ মুন্দর 
দেহকান্তি লক্ষ্য করিয়া যদি কোন পল্লীবাসিনী বলিয়া বসিতেন,__বাবুরাম, 


১। প্রাচীন পঞ্জিকার মতে জগ্মসময়ে শুক্রপক্ষেব নবমী তিথি ছিল। এফেমেরিস 
অনুসারে জন্মের কয়েক মিনিট পুবে দশমী তিথি পাঁড়য়াছে। 


৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


তোমার জন্যে একটি রাঙা টুকটুকে বৌ আনব, অমনি সে তাহার কচি হাত 
দ্বইখানি নাডিয়ী বলিত,_-ও কথা বোলে! না--মরে যাব, মরে যাব । 

বাবুরাম মহারাজের মুখে কখন কখন তাহার বালচাপলো।র কথা শুনিতে 
পাওয়া] যাইত । বেলুড মঠে বলিয়াছিলেন ঃ মাছের ঝোল না হলে ভাত 
খেতে চাইতৃম না, মাকে বলতৃম, প্ুককর থেকে গেঁড়ি তুলে এনে ঝোল করে 
দাও, তবে ভাত খাব 1১ ব্রাড়িখালে বলিয়াছিলেন 2 আমি ছোট বেলায় 
খুব দুষ্টু ছিলুম । দেখ আমার মাথায় এখনে! কেমন দাগ রয়েচে। স্বামিজী 
বলতেন, যার মাথায় দাগ নেই সে আবার ছেলে! মার খুব কঠোর শাসন 
ছিল, মিথা! বলেই মার দিতেন 1২ 

গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুকাল পভাশুন। করিয়? জননীর ইচ্ছানুসারে বাবুরাম 
কলিকাতায় তাহার জ্ঞাতিকাঁকা গুরুচরণ ঘোষের বাসায় আসেন । গুরুচরণ 
সেই সময়ে চোরবাগানে থাকিতেন পরে কন্বুলেটোলায় বাসা পরিবর্তন 
করেন । বারুরাম কলিকাতায় যদ্ব পণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয়ে, এরিয়ান স্কুলে ও 
মেট্রোপলিটান ইন্ষিটিউশনের শ্যামবাজার শাখায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
বক্ষবিদ্যালয়ে শ্রীকালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ ) ও মেট্রোপলিটন 
ইন্ফিটিউশনে শ্রীরাখালচক্্র (স্বামী ব্রল্লানন্দ ) তাহার সহপাঠী ছিলেন। 
কথাম্বতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন শেষোক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক 1 

দেবকাধার্থে ধাহাদের জন্ম, অলক্ষিতে একট? দৈবশক্তি তাহাদের জীবনের 
গতি নিয়ন্ত্রিত কবে। মহাপুরুষগণের জীবনালোচনাঁয় একথা বেশ বুঝিতে 
পারা যায়। বারুরাম পাঠ্যবিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিতে পারিতেন 
না; গঙ্গার তীরে তীরে সাধু খুজিয়া বেডাইতেন, আর কোনও সাধুর দেখা 
প্রাইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার কথাবাতী শুনিতে গ্লাকিতেন। কোনদিন 





শপ সলত 


১। বরদানন্দ-কখিত। 
২। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত। 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ৯১ 


ব্রাক্মসমাজে ব্রঙ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা, কোনদিন বা হরিসভায় 
ভাগবতশাস্ত্রাদি পাঠ ও নামসংকীর্তন শুনিতে যাইতেন, শুনিয়! তন্ময় হইয়া 
পড়িতেন। প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ তাহার প্রিয় ছাত্রদিগকে--সৌম্যদর্শন 


বারুরাম তাহার খুবই প্রিয় ছিলেন-_-ঈশ্বরীয় কথা শুনাইতেন, ভাল ভাল বই 
পারিতোধষিক দিতেন । 


এইরনপে বাবুরামের ঈশ্বরীয় তত্ব জানিবার আকাজ্্া1 বাড়িয়াই চলিল। 
তাহার গর্ভধারিণীর তপোনিষ্ঠ জীবনও এই জিজ্ঞাসাবৃদ্ধিতে সহায়ত" 
করিয়াছিল । ছুটির দিন বাড়ীতে যাইয়া বারুরাম হয়তো! শুনিতেন, তাহার 
জননী জপধানে ডুবিয়া আছেন, অহোরাত্র জপের সংকল্প নিয়া, দ্বার অর্গল- 
বদ্ধ করিয়া । সেইদিন তাহাকে ও তাহার সহোদরদিগকে অন্য এক বাড়ীতে 
থাকিতে হইত, পরদিন সকালে জননীর দর্শন মিলিত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ টরান্বার যোগদৃষ্টিতে বাব্ুরামের ভগিনীপতি শ্রীবলরামকে 
শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনদলের মধো দেখিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
আসিবামাত্র চিনিতেও পারিয়াছিলেন। বলরামকে ঠাকুর তাহার অন্যতম 
রসদ্দার বলিয়া নির্দেশ করিতেন । ঠাকুরের সেবায় ও সাহচর্ষে স্বয়ং কৃতকৃত্য 
হইয়া হৃদয়বান বলরাম একে একে তাহার আত্মীয়স্বজন সকলকেই দক্ষিণেশরে 
ঠাকুরের কাছে লইয়া যান। এইরূপে বাবুরামের জননী এবং জোন্ঠভ্রাত! 
তুঁলসীর'মও ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হুন,। 


বারুরামকে সাধুর অন্বেষণে যত্রতত্র ঘুরিতে দেখিয়া একদিন তুঁলসীরাঁম 
তাহাকে বঙ্গেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তার মতাপ্রভুর মত হরি", 
নাম কীতন করতে কবতে ভাব হয়, ভগবানের কথা কইতে কইতে তিনি 
সমাধিস্থ হন-__এ কদিন্‌ তাকে দেখতে যাবি ? 


সহপাঠী রাখালের সঙ্গে বাবুরামের প্রণয়' ছিল। পরদিন বিদ্যালয়ে 
রাখালের সঙ্গে তাহার এইরূপ কথাবার্তা হইল £ “ভাই, দক্ষিণেশ্বরে নাকি 
একজন সাধু আছেন £, “আছেন, তুমি তাকে দেখতে যাবে 2 যাব, তুমি 


১০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


তাকে দেখেচ 8 কেমন লোক ? “হাটা দেখেচি, একদিন গিয়ে দেখে এস না॥, 
“আচ্ছা, কাল কি তিনিই জোডাসাকে! পালেদের বাড়ী ভাগবত শুনতে 
এসেছিলেন ?” “তা হতে পারে, যেখানে ভগবংকথা হয় তিনি সেখানেই 
যান। আসচে শনিবার তার কাছে যাবে ?, 


বাবুরাম সম্মত হইলেন, দুইজন একসঙ্গে তাহাকে দর্শন করিতে যাইবেন 
স্থির হইল। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে দ্বই বন্ধু আহিরীটোলার ঘাঁট অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন, নৌকায় করিয়। দক্ষিণেশ্বর যাইবেন । পথে যাইতে যাইতে 
উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথা হইতে লাগিল ঃ “আজ সেখানে থাকবে ?, 
“থাকবার জায়গা! হবে তো 2?” “তা হতে পারে ।, “সেখানে কী খাওয়া যাবে ? 
দোকান টোৌকাঁন আছে কি ? ণতা যা হয় একরকম হবে এখন 1, 


আহিরীটোলার কাছাকাছি আসিয়া তাহাদের রামদয়াল চক্রবর্তীর 
সক্ষে দেখা হইল । রামদয়াঁল বলরামবারুদের পুরোহিতপুত্র, নানাবিধ উত্তম 
ভোজ্াদ্রব্য নিয়া তিনিও ঠাকুরের কাছে যাইতেছিলেন। তিনজন এক 
নৌকায় যাত্রা করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে পেশীছিতে সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর সেই 
সময়ে নিজের প্রকোষ্ঠে ছিলেন না। “তিনি কালীমন্দিরে গেছেন, আমি 
তাকে ডেকে আনি”, বলিয়াই রাখাল দ্রতপদে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন 
এবং কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে আমিলেন। ভাবে 
বিভোর ঠাকুর মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতেছেন, আর রাখাল 
ভ্রাহাকে ধরিয়া “এখান উচু, এখান নী” বলিয়া সাবধানে আনিতেছেন । 
ঘরে আসিয়া তিনি ছোট খাটটির উপর বসিলেন ও সহজ অবস্থা প্রাপ্ত 
হুয়া নবাগত ভক্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । £রামদয়ালের কথায় 
পরিচয় পাইয়া ঠাকুর কহিলেন,-বটে? বলরামের কুটুম, তবে তো 
আমাদেরও কুটুম্ব ! তা বেশ বেশ । তোমাদের বাড়ী কোথায়? বাবুরাম 
উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, তড়া-আটপুর । 


ক্ষিপ্ত জীবনী ১১ 


ঠাকৃর। বটে? তবে তো! তোমাদের দেশেও একবার গেছি । ঝামা- 
পুকুরের কালী-ভূলুর বাড়ীও সেইখানে না? 

বাবুরাম । হ্্যা। আপনি তাদের কেমন করে জানলেন £ 

ঠাকুর । তারা যে রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে । যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম 
তখন দিগন্বর মিত্রের বাড়ী আর ওদের বাড়ী যখন তখন যেতুম। এস, 
আলোয় এস, তোমার মুখখানি দেখি । 

একটু দ্বরে একটি প্রদীপ মিট্মিটু করিতেছিল, বাবুরামের হাত ধরিয়া 
প্রদীপের নিকটে গেলেন এবং মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া! বলিলেন, হু” হু" । 
তারপরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, বাবুরামের একখানি হাত 
নিজের হাতের উপর রাখিয়া উহার ভার অনুভব কমতে করিতে প্রফুল্লমুখে 
বলিলেন, হু" হু” তা বেশ বেশ! তারপরে রামদয়ালবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, নরেন কেমন আছে জান ? শুনেছিলুম তার একটু অসুখ করেছিল । 

রামদয়াল। তিনি ভাল আছেন শুনেচি। 


ঠাকুর। দেখ, সে অনেকদিন আসেনি! তাকে দেখবার বড় ইচ্ছে 
হয়েচে, একবার তাকে এখানে আসতে বোলো । মনে থাকবে তো? 


রামদয়াল। আজ্ঞে অবিশ্ি মনে থাকবে । বলব, ভুলব না। 


কথায় কথায় প্রায় দশটা! বাজিল। রামদয়াল যে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য 
আনিয়াছিলেন উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাকি গমক্তটাই 
তিনজনকে খাওয়াইলেন। খাওয়া শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমর 
কোথায় শোবে, ঘরের ভিতর ন] বারান্দায়? রাখাল বলিলেন, আমি ঘরে 
শোব। রামদয়াল বলিলেন, আমি বারান্দায় শোব। বাবুরাম বলিলেন, 
আমিও বাইরে শোকু। ঠাকুর তিনজনকেই ঘরে শুইভে বলিলেও রাম- 
দয়াল ও বারুরাম ঘরে শুইতে চাহিলেন না, পুর্দিকের ভিতরের বারান্দায় 
শয়ন করিলেন । 


চৈত্রমাস (১৮৮২), শীত তো! ছিলই না, গ্রীষ্মও তেমন ছিল না। 


১২ প্রেমানন্দস্প্রেমকথা! 


শয়নের পরে প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে এমন সমস্ম ঠাকুর পরিধেয় 
কাপড়খানি বগলে করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া! রাম” 
দয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, ইগগা, ঘুমুলে £ “আজ্ঞে না” বলিয়া দ্বইজনেই 
শয্যায় উঠিয়! বসিলেন। 

ঠাকুর । দেখ, তাঁকে একবার আসতে বোলো ॥ তার জন্যে আমার 
বুকের ভিতরটা ( বগল হইতে কাপড় লইয়া মোড়া দিয়া!) এইরকম মোড়া 
দিচ্চে, যেন গামছ] নিংডুচ্চে ! তুমি একবার তাকে আসতে বোলো । 

রামদয়াল। আজ্ঞে, আমি কালই তার সঙ্গে দেখা করে পলব আপনার 
সঙ্গে দেখা করতে । বলব, তিনি আপনাব জন্যে অস্থির হয়েচেন, একবার 
গিয়ে দেখা করে আসুন । 

ঠাকুর । ইযা, তার জন্মে মনটা বড চঞ্চল হয়েচে, একটিবার দেখা করে 
যেতে বল। 

রামদয়াল। আমি রাতটা পোহালেই তার কাছে যাঁব। আপনি চিন্তা 
করবেন না, তিনি ভাল আছেন। আর আপনি অস্থির. হয়েচেন শুনলেই 
তিনি আসবেন । 

বারুরাম ভাবিতে লাগিলেন, এ কী ভালবাসা! এত অস্থির! এর এত 
ভালবাসা. আর সে লোকট! কেমন? একবার আসে না! তাহার কোমল 
প্রাণে বাথা বাজিল। 

ঠাকুর নিজের ঘরের দিকে কয়েক পদ শিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া 
বলিলেন, তবে বোলো, একবার তাকে আসতে বোলো । বারবার এ একই 
কথা বলিয়া টলিতে টলিতে ঘরে গিয়! শয়ন করিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ 
থাকিতে পারিলেন না। প্রায় একঘন্ট! পরে -প্রনরায় পরিধেয় কাপড়খানি 
স্বঈগলে করিয়া টলিতে টলিতে রামদয়ালের নিকট আস্ঞি। বসিলেন ও বলিতে 
লাগিলেন,নরেন ব্ড শুদ্ধসত্ব, সাক্ষাৎ নারায়ণ! তাকে না দেখলে থাকতে 
পারি নি! তার জন্মে প্রাণট1 ছটফট করচে, সে একবার যেন আসে । সমস্ত 
বাত্রি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠাকুর এইরূপ করিলেন । নিশাবসান হইল । 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৩, 


প্রাতঃকালে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আসিয়! বাবুরাম দেখিলেন, ত্রাহার 
রাত্রের ন্যায় ভাব এখন আর নাই, যেন সেই লোকই নহেন। ঠাকুর তাহাকে 
শোচাদি সারিয়] পঞ্চবটী দেখিয়া আসিতে বলিলেন । 

বাবুরামের বয়স এখন কিঞ্চিদধিক বিশ বংসর, যদিও দেখিলে পনর 
যোলর অধিক মনে হয় না। যখন তাহার বয়স আট বৎসর মাত্র, তাহার 
মনে হইত, বেশ একজন সাধু সঙ্গী পাই তো গঙ্গার ধারে গাছপালার মধ্যে 
নির্জন কুটিরে সাধু হয়ে থাকি, সন্গ্যাসী হই। এখন পঞ্চবটা ও পঞ্চবটী- 
সংলগ্ন কুটির দেখিয়া তাহার পুর্ব স্মৃতি উদ্দীপিত হইল। হুবহু এই স্থানটিই 
যে তিনি মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন! ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন পঞ্চবটা দেখলে ৫ মনোভাব গোপন করিয়৷ বাবুরাম 
কহিলেন, বেশ মশাই । 

ঠাকুরের আদেশে মা-কালী দর্শন করিয়া ও ঠাকুরের পদধূলি লইয় 
বাবুরাম গমনোদ্যত হইলেন । ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসবে 
তো! ? বারুরাম কঠিলেন, আজ্ঞে হা, আসব।১ 

মিলনের সুচনাতেই, চাদের আকর্ষণে উত্তাল সমুদ্রের মত, প্রিয়জন- 
বিরহে উদ্বেলিত এক প্রেমমহোদধি বাবুরাম দেখিয়াছিলেন। আর কেবল 
দূরে দাড়াইয়। দেখাই নহে, উহার তরঙ্গীভিথাতে নিজেও আহত, 
হইয়খছিলেন। ই আঘাত বিস্মৃতির আগল অপসারিত করিয়। তাহাকে 
এক মধুময় স্মৃতিব দেশ দেখাইয়। দিয়াছিল কি? সোনার প্রতিমা, রূপে গুণে 
অনুপমা এক বিরহোন্মাদিনী তাহার মানসলোক উদ্ভাসিত করিয়া দেখ! 
দিয়াছিলেন কি? কে বঙ্িবে! বাহিরের লোকে ভিতরের সব খবর কেমন 
করিয়া পাইবে £ প্রথম আলাপেই ঠাকুর ধাহাকে 'কটুম্ব* বলিয়া! গ্রহণ 
করিলেন, দিন কয়েক পরেই ধাহাকে সবজনসমক্ষে “দরদী” বলিয়। উল্লেখ 





১। ঠাকুরেব সহিত বারুরামের প্রথম মিলনের বিবরণ গুরুদাস বর্মন্-কৃত "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ- 
চব্তি" হইতে সঙ্কলিত। 


৯৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ। 


করিতে থাকিবেন, তাহার সম্বন্ধে এসব কথা মনে না হইয়! পারে না। 
মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা ভূলোকে থাকিয়া গোলোকের ছবি 
দেখিতেছি । সেখানকার সব কথা, সব ভাষা এখানকার মত নয় ; অনেক 
কিছুই আভাসে বুঝিয়া নিতে হয়, আর তাহাও যে যেমন পারে । 


পরের রবিবার বাবুরাম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন তখন বেলা আটটা । 
তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর খুশী হইলেন, সম্েহে কহিলেন,_তুমি এসেচ? 
বেশ হয়েচে । পঞ্চবটীতে ওরা সকলে চড়িভাতি করবে, নরেন্দ্র এসেচে, 
তার সঙ্গে আলাপ করগে । রাখাল নরেন্দ্র» ভবনাথ, লাট্রু, হরীশ প্রভৃতি 
সকলের সঙ্গে বাবুরামের পরিচয় করিয়া! দিলেন। নরেন্দ্র কথায় কথায় 
হাসিতেছেন, সর্দার পাচকের মত রন্ধনের বিষয় বলিয়া! দিতেছেন, আর 
মধ্যে মধ্যে গল্প করিতেছেন। শেষে একটি গান ধরিলেন। সেই মধুর 
স্বরলহরী যেন আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিল। নরেক্দ্রের রূপে গুণে বাবুরাম 
মুগ্ধ হইলেন। সমস্ত দিনটি মহানন্দে কাটিয়া গেল, ঠাকুরের ভক্তগণকে 
তাহার বড়ই মিষ্টি বোধ হইল । 


ইহার পরে একদিন অপরাহ্রে বাবুরাম যখন ঠাকুরের কাছে আসিযাছেন, 
ঠাকুর ব্যস্তসমন্ত হইয়া কহিলেন,_বাবুরাম, তুই এসেচিন বেশ হয়েছে । 
( একজনকে দেখাইয়া ) দেখত ইনি কলকাতা থেকে এসেচেন, বড় ভাল 
লোক । এএর জ্বর হয়েছে, বাড়ী যাবেন। তা একল1 কেমন করে যাবেন, 
তুই একে একখানা নৌক1 করে এর বাড়ী পৌছে দে। বাবুরাম কত সাধ 
করিয়া আসিয়াছিলেন, কিস্তু ঘটন] অন্যরূপ হইয়া গল । সানন্দ মনে তিনি 
উপস্থিত কর্তব্য বরণ করিয়। নিলেন, এবং বাঙাল মাঝির টাপুরে নৌকার 
ব্যবস্থা করিয়া! অসুস্থ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজবমদারকে লইতে ঠাকুরের ঘরে 
অধ্গীসিলেন। শ্মিতমুখে বাবুরামের হাত ধরিয়া ঠাকুর কহিলেন,_দেখ 
তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে! তুই আজ একে এর বাড়ী পৌছে দে, 
আর একদিন আসিস, তোর সঙ্গে অনেক কথা কইব। তাহার পদধুলি 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৫ 


লইয়া বাবুরাম যখন নৌকায় উঠিতে গেলেন, ঠাকুর আবার কহিলেন, আর 
একদিন আসিস,'অনেক কথা আছে । দেবেক্দ্রনাথকে আহিরীটোলায় তাহার 
আত্মীয়ের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়! বাবুরাম বাসায় ফিরিলেন। 

ইহার পরে বাবুরাম যেদিন ঠাকুরের কাছে আসেন, ঠাকুর সেদিন অনেক 
কথা কহিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । আর সেই অনেক কথাও যে একদিনেই 
নিঃশেষ হইয়া] গিয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। অন্যুন চারি 
বৎসর ধরিম্বা কথার জের চলিয়াছিল। প্রিয়জনের সহিত কথা কহিষা কে 
কবে কথার ইতি করিতে পারিয়াছে ? 


বাবুরাম এই রূপে, বিশেষতঃ ছুটির দিনে, ঠাকুরের কাছে যাওয়া আস 
করিতে লাগিলেন । শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্বতের যেসব স্থলে তাহার কথা 


বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে সেই স্থলগুলি সময়ের ক্রম অনুসারে উদ্ধাত 
করিতেছি । 


ডিসেম্বর, ১৮৮২ 

বাবুরাম, রামদয়াল ও মাস্টার আজ রাত্রে থাকিবেন।** 

সন্ধ্যার পর--.ছেট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন । ক্রমে 
ভাবাবিষ্ট হইলেন । ভাব উপশমের পর বলিতেছেন,__ মা, ওকেও টেনে 
নাও, ও অত দীনভাবে থাকে, তোমার কাছে আসা যাঁওয়] কচ্চে। ঠাকুর 
বাবুরামের কথা কি বলিতেছেন ? 

&ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখ, বারা আপনার তারা হল পর-_রামলাল আর সব 
যেন আর কেউ । যারা পর তারা হল আপনার । দেখ না, বাবুরামকে 
বলচি, বাহ যা, মুখ ধো। এখন ভক্তরাই আত্মীয়। 

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ।*"এক একবার নিজের স্বরূপকে দেখতে পেয়ে মানুষ অবাক্‌ 
হয় আর আনন্দে ভাসে । হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়। ( মাষ্টারের 


১৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


প্রতি) সেদিন সেই গাড়ীতে আসতে আসতে বাবুরামকে দেখে যেমন; 
হয়েছিল । 

২০শে জন, ১৮৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে ; বারুরাঁমকে 
বল্লাম, তই লোকশিক্ষার জন্য পড় ।--. 

বাবুরামকে দেখলাম দেবীমুতি-গলায় হার, সখী সঙ্গে । ও স্বপ্নে কী 
পেয়েচে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে। 

কি জানো, দেহরক্ষার অসুবিধা হচ্চে । ও এসে থাকলে ভাল হয়।***তবে 
টানাটানি করে আসতে বলি না, বাডীতে হাঙ্গাম হতে পারে । (সহাঙ্যে ) 
আমি যখন বলি, চলে আয় না, তখন বেশ বলে, আপনি করে নিননা 
রাখালকে দেখে কাদে, বলে, ও বেশ আছে। 

৩০শে জুন, ৯৮৮৪ 

আজকাল ঠাকুরের সেবার কষ্ট হইয়াছে । রাখাল আজকাল থাকেননা।+** 
ঠাকুর সঙ্কেত করিয়া বারুরামকে বলিতেছেন_-হ-ছু না» রা ছু । এ 
অবস্থায় আর কাকেও ছুঁতে দিতে পারি না| তুই থাক্‌, তা হলে ভাল হয়।*** 

শ্রীরামকৃষ্ণ । বাবুরামের এখানে থাকবার দরকার পড়েচে। অবস্থ! 
আছে কিনা, তাতে এসব লোকের থাকা প্রয়োজন । ও বলেচে, ক্রমে ক্রমে 
থাঁকব, না হলে হাঙ্গাম। হবে, বাড়ীতে গোল করবে । আমি বলেচি, শনি- 
বার রবিবার আনবে । 

৩র। আগফ্ট, ১৮5৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ । বাবুরাম বলে, সংসার-__ওরে বাব* !-**( মাঙ্টারের প্রতি ) 
তোমার এঁটে ভার রইল £ বাবুরামকে বলবে, রাখাল গেলে দ্ইইএক দিন মাঝে 
মাঝে এসে থাকবে ; তা না হলে আমার মন ভারী খারাপ হবে । 

ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ক।ল অধর সেনের বাড়ী ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে, 

ব্যথ। হয়েছিল ; তাই তো বাবুরামকে নিয়ে যাই-_দরদী 1. 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৭ 


ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন, বাবুরাম, 
কাছে একট্ু আয় না? বাবুরাম বলিলেন, আমি পান সাজচি । শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিতেছেন, রেখে দে পান সাজ1। 

১৯শে সেন্টেম্বর, ১৮৮৪ 

শীরামকুঞ্চ। আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেয়ে। । 

আরতির শব্দ শুনিয়] বাবুরামকে বলিতেছেন, চল্রে চল্__কালীঘরে 1" 
বারুরামের হাত ধরিয়া? মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন । 

২১শে সেন্টেম্বর, ১৮৮৪ 

নাট্যালয়ে চৈতন্যলীল।। ঠাকুরের গাঁড়ী বীভন স্ট্রাটে টার থিয়েটারের 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটট11.-গাকুরকে দক্ষিণ- 
পশ্চিমের বকৃসে বসানো হইল । ঠাকুরের পাশ্বে মাষ্টার বসিলেন। পশ্চাতে 
বারুরাম, আরও দ্বএকটি ভক্ত । 

৫&ই অক্টোবর, ১৮৮৪ 

বাবুরাম নবীন সেনের বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া কাল রাত্রে এখানে 
ছিলেন । সকালে ঠাকুরের সঙ্গে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা! 
শুনিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমাদের কী কথা হচ্চে ? 

মাষ্টার ও বাবুরাম। আজ্ঞা নীলকণ্ঠের যাত্রার কথ! হচ্চে। আর সেই 
গানটির কথা-_'্্যামাপদে আশ, নদশর ধারে চাস । 

বাবুরামকে নারায়ণের বাড়ী গিয়া! দেখা করিতে বলিতেছেন ।.**বলিতেছেন, 
তুই বরং একখান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস। 

১৮ই অক্টোবর ১৮৮৪ 

ঘরের মধ্যে ঠাকুর্ড'"বারুরামকে স্পর্শ করিয়া ঈাড়াইয়া আছেন । হঠাৎ 
সমাধিস্থ ।'**বাম পা বাড়াইয়া দাড়াইয়া আছেন । গ্রীবাদেশ ঈষং আকুঞ্চিত। 
বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের কাছে হাতটি রহিয়াছে । **সমাধিভঙ্গ 
হইল । গালে হাত দিয়া যেন কত চিস্তিত হইয়| দাড়াইলেন ॥ 

৮. 


৯ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


শ্রীরামকৃষ্ণ। সব দেখলুম-_-কার কতদূর এগিয়েছে 1**.কিন্ত একে 
( বাবুরামকে ) ছুয়ে ওরূপ হল |... 

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন। ভক্তেরা মেজেতে বসিলেন । 
বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে গিয়া ঠাকুরের পাদমূলে 
বসিয়া একে এক পদসেবা করিতেছেন । 

২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ 

মাডোয়ারা ভক্তেরা অন্নকুট করিয়াছেন--ঠাকুরের নিমন্ত্রণ ।"-'ঠাকুর 
গাড়ীতে বসিয়া, গাঁড়ী আসিতে পারিতেছে না। ভিতরে বারুরাম, রাম 
চাটুজ্যে। গোপাল ও মাষ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন । ঠাকুর গাড়ী 
থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবৃরাম, আগে আগে মাষ্টার পথ দেখাইয়া! লইয়। 
যাইতেছেন 1"** 

ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে বারুরাম, 
মাষ্টার, রাম চাটুজ্যে। ছোট গোপাল গাড়ীর ছাদে বসিলেন 1...বড়- 


বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে । দেওয়ালির ভারী ধুম । অন্ধকার রাত্রি, কিন্ত 
আলোয় আলোকময় ।**ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোশনাই 


দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন ।***ঠাকুর উচৈৈঃস্বরে কহিতেছেন, 
আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে! বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। 
বারুরামকে উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন, ওরে, এগিয়ে পড়নাঃ কী 
করচিস্‌ ? 

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ 

ভক্তের! তাহার জন্মোমহোতসব করিতেছেন ।*""মরেন্দ্রঃ রাখাল, বাবুরাম*"* 
প্রভৃতি অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে ।***ঠাকুর বসিয়! ভক্তসঙ্গে কীর্তন 
(গবিতেছেন। হঠাৎ নরেক্দ্রের দিকে তাহার দৃষ্টিপাত হইল | 

শ্রীরামকৃষ্ণ বারুরামকে আন্তে আস্তে বলিলেন, ঘরে ক্ষীর আছে, নরেন্দ্রকে 
দিগে যা। 

৭ই মার্চ, ১৮৮৫ 


সংক্ষিপ্ত জীননী ৯৯ 


ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন। মা্টার যে স্কুলে 
পড়ান বাবুরাম সে স্কুলে 200081009 01%55এ পড়েন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রতি )। তোর বই কই? পড়াশুনা করবি না? 
ও দ্দিক রাখতে চায়। 

বড় কিন পথ, একটু তাকে জানলে কী হবে ?.*অজ্ঞান কাটা তুলবার 
জন্য জ্ঞান কাট] যোগাড় করতে হয় । তারপর জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যেতে 
হয়। 

বাবুরাম (সহাস্যে)। আমি এটি চাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাষ্যে )। ওরে, দ্বদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি 
চাস তবে চলে আয় ! | 

বারুরাম (সহাস্যে)। আপনি নিয়ে আসুন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাঞ্টারের প্রতি )। রাখাল ছিল সে এক। তার বাপের 
মত ছিল । এরা থাকলে হাঙ্গাম হবে। 

একবার কালীঘরে যাব_-এই বলিয়। মাষ্টারের হাত ধরিয়া! ও তাহার 
উপর ভর দিয়া কালীঘরের সম্মুখের চাতালে গিম়্া বসিলেন। বসিবার পুর্বে 
বলিতেছেন, তুমি বরং ওকে ডেকে দাও । মাষ্টার বাবুরামকে ডাকিয়া 
দিলেন । 

৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম 
[ কলিকাতায় ]। এ 

১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬ । কাশীপুর ॥ 

ঠাকুর যে ঘরে আছেন তাহার পশ্চিমদিকে একটি পুষ্করিণী আছে। 
এই প্রষ্কারণীর ঘাটের ঠাতালে কয়েকটি ভক্ত খোল করতাল লইয়া গান 
গাহিতেছেন ।--. 

হরি বোলে আমার গৌর নাচে ॥ 

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাষ্টার প্রস্ৃতিকে ইঙ্রিত করিয় 
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বলিতেছেন, তোমর। নীচে যাও, ওদের সঙ্গে গান করবে, আর নাচবে। 
তাহার নীচে আসিয়া কীতনে যোগদান করিলেন । 

উপরের উদ্ধাতিসমূহ হইতে নিয্মোক্ত সিদ্ধান্তগুলি অনায়াসে করা যাইতে 
পারে । 

(১) ঠাকুরের কাছে প্রথমাগমনের পর, বৎসরকাল না যাইতেই বারুরাম 
শ্রীগুরুর স্থায়ী সান্নিধ্য ও সেবাধিকার লাভের জন্য অন্তরে আকুলত। অনুভব 
করিতেন, কিন্ত ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন উহ! সম্ভব নহে জানিয়া তাহারই মুখ 
চাহিয়। দীনভাবে থাকিতেন । 

(২) ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাহার সহজাত ঈশ্বরানুরাগ যতই বৃদ্ধি পাইতে- 
ছিল, অপর] বিদ্যা অঞ্জনের আগ্রহ ততই কমিয়া যাইতে থাকে । 

(৩) তিনি স্বপ্নে ইষ্টমন্ত্র প্রাপ্ত হন, এবং শ্রীগুরুর নির্দেশানুয়ায়ী “একটু 
কিছু" অর্থাৎ স্বল্প সাধনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করেন । কারণ, ঠাকুরের শ্রীমুখের 
বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে। 

(৪) সিদ্ধাবস্থায় তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে গিয়াছিলেন, অর্থাৎ ব্রন্ম- 
জ্ঞান লাভ করিবার পর ঠাকুরের কথিত “বিজ্ঞানে” প্রতিষ্টিত হইয়াছিলেন ॥ 

(৫) বিজ্ঞানী বারুরাম তাহার প্রিয়তমের (ঠাকুরের ) নিত্য সাহচর্য 
লাভ করিয়া, এবং স্ব-ভাবে ও সানুরাগে তাহার সেবা করিয়া আপ্তকাম 
হন।১ 

কথাম্বতেব বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়, ঠাকুরের কাছে আসার প্রায় 
দই বৎসর পরে শ্রীবাবুরাম স্বপ্নদীক্ষা পাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা- 





পি আস এ পা 


১। “একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে; আবার সাধন না 

ব করলেও পায়।" “বিজ্ঞান-_কিন! তাকে বিশেষরূপে জান] ।”""তার সঙ্গে আলাপ, তাকে 
নিয়ে আনন্দ করা__বাৎসল্যভাবে, সখাভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে_ এরই নাম বিজ্ঞান। 
জীবজগৎ তিনি হয়েচেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞ/ন।£ “বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ক্রম 
তনিই ভগবান ; যিনিই গুণাতীত তিনিই ষড়েস্্ষপৃর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন বুদ্ধি, 
তক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান এসব তাঁর এশ্বরধ । [ কথাম্বত ] 
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প্রসঙ্গে তাহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি আছে, খুব সম্ভবতঃ ইহা! তাহার 
দীক্ষালাভের পরবর্তী সময়ের ঘটন1। 

“শ্রীযৃত বাবুরামের ইচ্ছা হইল তাহার ভাবসমাধি হউক । ঠাকুরকে 
কান্নাকাটি করিয়া বিশেষভাবে ধরিলেন-_আপনি করে দেন। ঠাকুর 
তাহাকে শাস্ত করিয়া! বলিলেন, আচ্ছা, মাকে বলব ; আমার ইচ্ছাতে কি 
হয় রে? ইত্যাদি। কিন্ত ঠাকুরের সে কথা কে শুনে? বারুরামের এ 
এককথাঁ_আঁপনি করে দেন। এইবূুপ আবদারের কয়েকদিন পরেই 
শ্রীযুত বারুরামকে কার্ধবশতঃ নিজেদের বাটী আটপ্রুরে যাইতে হইল । সেটা 
১৮৮৪ শ্রীষ্টান্দে। এদিকে ঠাকুর তো ভাবিয়া আকুল, কী করিয়া বাবুরাষের 
ভাবসমাধি হইবে । একে বলেন, ওকে বলেন-বাবুরাম ঢের করে কীদাকাটা 
করে বলে গেছে যেন তার ভাব হয়-_কী হবে 2 যদি নাহয় তবে সে আর 
এখানকার কথা মানবে নি। তারপর মাকে বলিলেন, মা, বারুরামের 
যাতে একটু ভাবটাব হয় তাই করে দে। ম1 বলিলেন, ওর ভাব হবে না, 
ওর জ্ঞান হবে। ঠাকৃরের শ্রীশ্রীজগদশ্বার এ বাণী শুনিয়! আবাঁর ভাবনা ! 
আমাদের কাহার কাহার কাছে বলিলেনও--তাই তো, বাবুরামের কথা 
মাকে বল্লুমঃ তা মা বল্লেঃ ওর ভাব হবে নিঃ ওর জ্ঞান হবে। তা যাই হোক, 
একট] কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হল ৷ তাঁর জন্যে মনটা কেমন করছে, 
অনেক কীদাকাট! করে গেছে ।-ইতাদি। আহা সে কতই ভাবনা, 
যাহাতে বাবুরামের কোনরূপে সাক্ষাৎ ধর্মোপলন্ধি য়। আবার সেই 
ভাবনার কথা বলিবাঁর সময় ঠাকুরের কেমন বলা_-“এটা না হলে ও আর 
মানবে নি ।”যেন তাহার মানা ন! মানার উপর ঠাকুরের সকলই নির্ভর 
করিতেছে!” 

বারুরাম মহারাজেন্ক জীবন একদিক দিয়া অলোকসামান্য বল! যাইতে 
পারে, যেহেতু তাহাতে আদিম জৈবপ্রেরণার স্থান ছিল না। পুরাণোক্ত 


মহাপুরুষ শুকদেবের কথা! বাদ দিলে, এরূপ মহজ্জীবনের অপর কোন দৃষ্টান্ত 
আমাদের জানা নাই। 


২ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথা। 


একদিন বেলুড় মঠের চায়ের টেবিলে বসিয়া বাবুরাম মহারাজ আপন 
মনে পঞ্জিকার পাত উন্টাইতেছিলেন, একটি ওঁষধের বিজ্ঞাপন তাহার দৃষ্ডি 
আকর্ষণ করে। এক অস্বাভাবিক ছক্ছ্রিয়ার পরিণামে যে ল্লীযুবিকার ঘটে, 
বিজ্ঞাপনটিতে উহার প্রতিকারের কথা ছিল । তিনি পড়িয়া! দেখিলেন, কিন্ত 
এঁ দ্ৃষ্কর্সটি যে কী, বুঝিতে পারিলেন না। নিকটস্থ এক ব্যক্তি যখন বলিয়? 
বুঝাইয়া৷ দিল তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, এবং গঙ্গ1 গঙ্গ! বলিতে বলিতে গঙ্গার 
ঘাটে যাইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া আসিলেন। 


বেলুড় মঠে আসিয়া একদিন এক মুবক স্বামী শিবানন্দ ( মহাপুরুষ ) 
মহারাজের কাছে নিজের অতীত জীবনের দ্বষ্কৃতির কথা বলিতে থাকে । 
দয়াপরবশ হইয়া তিনিও শুনিয়া! যাইতে থাকেন । বাবুরাম মহারাজ কাছে 
দাড়াইয়াছিলেন, খানিকট। শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন,এসব কী কথা এ 
বলচে? এসব কী? মহাপুরুষ প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এর কোন কথাই 
বুঝতে পার নিঃ বাবুরাম উত্তর দিলেন, নাঁ। তাহার পা হইতে মাথা 
পর্যস্ত নিরীক্ষণ করিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, আজ বুঝতে পারনুম ঠাকুর কেন 
তোমায় হাড়শুদ্ধ বলতেন ! 


শ্রীশ্ীমা বলিয়াছিলেন, বাবুরামের দেহেতে আর কিছু ছিল না, কেবল 
কাঠামোখানি ছিল ! 

এমন জৈবসংস্কারবজিত যে আধার 'সেই আধারে শ্রীগুরপ্রসাদে যদি 
অচিরে আত্মদর্শন ঘটে তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। আচার্যমুখে 
শুনিয়াছি, ক্ষেত প্রস্তত থাকিলে ব্রন্গজ্ঞ গুরুর দর্শনমাত্রে ব্রন্গজ্ঞান আসিয়া 
যাইতে পারে। ৃ 

বাবুরামরূপ রত্তপেটিকায় মহাভাবোথ ভাবরাশিরূপ রতুরাজি সংরক্ষিত 
করিবার পুর্বে ঠাকুর জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পেটিকাটির “সংস্কার সাধন করিয়া" 
ছিলেন । নিধিকল্প সমাধি ভিন্ন জ্ঞান ( আত্মজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান বা ব্রন্গাজ্ঞান) 
সম্ভবে না। 

মহাভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে অন্তর বাহির উন্মথিত আপ্লাবিত করিয় প্রেম 
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আত্মপ্রকাশ করে ; মহাঁভাব ও প্রেম অভিন্ন । প্রেমের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধাকে 
ভক্তিশান্ত্র মহাভাবস্বরূপা বলিয়াছেন ।১ 

কথাপ্রসঙ্গে, উপস্থিত ভক্তগণের ভক্তিতে প্রপন্ন হইয়াই হয়তো, বাবুরাম 
মহারাজ একবার ঢাকায় কাসিমপুরের জমিদারবাড়ীতে (১৯১৬) এবং আর 
একবার বিক্রমপ্ররের অন্তর্গত হাসাড়া গ্রামে (১৯১৭) বলিয়াছিলেন £ 
ঠাকুরের কৃপায় এই দেহে নিধিকল্প সমাধি, মহাভাব--এসব হয়েছে (২ 

ঠাকুর বলিয়াছেন £ “গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দ্বটে 
জিনিস থাকে-অহংতা আর মমত1। ণ্মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ ব্রল্পজ্ঞান 
দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে 
আছি। তোমর কী একটি রূপ কেবল দেখচ! গোপীরা বলে উঠল, কৃষ্ণ, 
তবে কি আমাদের ত্যাগ করে যাবে তাই ব্রন্গজ্ঞানের উপদেশ দিচ্চ ?, 

গুপ্তগোপীদেহ শ্রীবারুরামেরও প্রেমাভক্তি । শ্রীশ্রীম! বলিয়াছেন ঃ ঠাকুর 
যখন বল্লেন, আমি পরে সৃক্ষ্ম শরীরে লক্ষমুখে খাব, বাবুরাম বলেছিল, 
তোমার লক্ষটক্ষ আমি চাইনে_আমি চাই তুমি এই মৃখটিতে খাবে, আর 
আমি এই মুুখটিই দেখব । 

নিতাসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে ।, “ওদের কেমন জান? 
ফল আগে, তারপর ফুল । আগে দর্শন, তারপর গুণমহিম। শ্রবণ, তারপর 
মিলন ।” ঠাকুর বলিয়াছেন । 


শ্রীবাবুরামের সাধনভজন সন্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। পরবর্তী 
কালে অনেকেই লক্ষ্য কুরিয়াছেন, ব্রান্গমুহূর্তে ও সন্ধ্যায় এবং যখনই কর 
হইতে কিছুক্ষণের জন্থ অবসর পাইতেন সেই সময়টায় তিনি মালা লইয়া 
জপে বসিতেন। অসুখের সময়েও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। নৌকায় 
করিয়া! যাইবার সময়* চাদরের নীচে মালা রাখিয়া জপ করিতেন । মালা 





পনর 


১। “মহা ভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীযসী ।*_উজ্জ্বলনীলমণিঃ। 
২। অতুলচন্ত্র চৌধুরী কথাটি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, উভত্ন স্থানেই। 


২৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


তাহার জামার পকেটে থাকিত। “আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত |... ঈশ্বরের 
নাম করাই তার পুজা । শুদ্ধ তার নাম।” 

গভীর রাত্রে নিজের ঘরে ঠাকুর কখন কখন তান্ত্রিক চক্রের অনুষ্ঠান 
করিতেন, তাহার ত্যাগী শিশ্তদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে লইয়1। 
বাবুরাম তাহাতে থাকিতেন। এ অনুষ্ঠীনের পরেই তাহাদের কাহাকেও 
পঞ্চবটাতে, কাহাকেও নাটমন্দিরে বা অন্যত্র ধ্যানাদি করিতে পাঠাইতেন ; 
বেলতলায় কাহাকেও পাঠাইতেন না। রাখাল ও বাবুরামকে দৃরে 
পাঠাইতেন না, নিজের কাছে কাছে রাখিতেন। এই বিষয়টি বিশ্বস্তসূত্রে 
জানিতে পারা গিয়াছে, ঠাকুরের ত্রাতুষ্পুত্র রামলাল চক্রানুষ্ঠানের সময় 
উপস্থিত থাকিতেন। 

বাবুরাম মহারাজ কুদ্রাক্ষের মালায় জপ করিতেন । রুদ্রাক্ষমালায় শক্তি- 
মন্ত্র ও বিষুমন্ত্র ুইই জপ করার বিধান আছে । শ্রীবাবুরামের বিষুমন্ত্র বাতীত 
শক্তিমন্ত্র থাকাও কিছু অসম্ভব নয়। ব্রজ্রগোপীরাও ৬কাতায়নীর আরাধনা 
করিয়াছিলেন, কৃষ্চকে পতিরূপে পাইবেন বলিয়া 1১ 

কেবলমাত্র কতকগুলি কঠোর অনুশাসনের বাধনে না রাখিয়া, রঙ্গরস 
কৌতুকাভিনয়ের মধ্য দিয়া শুভসংস্কারসমূহকে জাগ্রত ও সক্রিয় তথা 
অশুভসংস্কাররাঁশিকে নিস্তেজ ও পরিক্ষীণ করিয়া ঠাকুর তাহার বালক 
শিশ্যদদগকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করিতেন । অন্তরে ও বাহিরে সকল 
অশুভ শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে দাড়াইয়া যাহাতে তাহারা আত্মরক্ষা 
করিতে পারে সেই বিষয়েও অবহিত থাকিতেন। 

বসু-ভবনে মধ্যাহ্ছভোজনের পর ঠাকুর আাচাইতেছিলেন দোতলার 
বারান্দার নর্দমায়, বাবুরাম তাহার হাতে জল ঢালিয়! দিতেছিলেন ৷ নীচে 
1১ ॥ মন্্রহত্য ছুজ্ঞে়। লক্ষী লীতলার অংশে জন্ম, ঠাকুর তাহার ভাইঝি শ্রীমতী 
লগ্বীদেবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মী শত্তিমন্ত্র নিয়ছেন শুনিয়! ঠাকুর বলেন, “তোরাই 
তে] শক্তি, তোদের আবার শক্তিমন্ত্র কী? শক্তির] সব কৃষ্ণমন্ত্রী। "ঠ'কুর ত্বাহার জিহ্বায় 
কষ্মন্ত্র লিখিয়! দিয়াছিলেন। ৃ 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৫ 


একতলায় তখন ছেণট ছেলেমেয়েদের একটি পাঠশাল। বসিত। টিফিনের 
সময় নাচিতে নাচিতে একটি মেয়ে তাহাঁর অশাঁচলে বাধা চাবির গোছাটি 
বন্বন্‌ করিয়া ঘুরাইতেছিল। চোখে পডিতেই ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, 
দেখ- দেখ, মহামায়া ঠিক অমনি করেই জীবকে তার জাচলে গেঁথে নিয়ে 
ঘ্বুরপাঁক খাওয়ান । 

একরাত্রে বারুরাম ঠাকুরের ঘরে শুইয়াছিলেন, জাগিয়! দেখেন ঠাকুর 
অর্ধবাহাদশায় পরিধেয় বগলে করিয় ঘরময় পায়চারি করিতেছেন, আর “দিস 
নি মাঃ দিস নি মা, লোকমান্য-হ্যাক্‌ থু, থু!” বলিতে বলিতে থুথু নিক্ষেপ 
করিতেছেন । বারুরামের মনে হইতেছিল-__জগন্মীতা যেন মানযশের ধাম। 
লইয়া! ঠাকুরের পিছনে পিছনে যাঁইতেছেন আর বলিতেছেন, বাবা তোমার 
জন্যে এনেচি গ্রহণ কর। যে মানযশের কাঙ্গাল সার? পৃথিবীর মানুষ, সেই 
মানযশের উপর ইহার কী ঘ্বণ! ! 

ময়মনসিংহে ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন £ 
একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতেই ঠাকুর বল্লেন, তোকে আজ ছুতে পারচি না, 
বল্‌ তুই আজ কী করেচিস? আমি বন্তু্*ঃ আজ কিছু অন্যায় করেচি বলে 
তে! মনে পড়ে না। ঠাকুর বল্লেন, নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করেচিস, তা না 
হলে তোকে ছুঁতে পারচি না কেন? আমি ভাবলুম ঠাকুর যদি ডুতে না 
পারেন তো স্বতযুই ভাল । খানিক চিন্তা করার পর মনে হল, প্রাতঃকালে 
এক বয়স্যকে ঠাট্টা করে একট? মিথ্যা কথা বলেছিলুম । ঠাকুর শুনে বল্লেন, 
তাই হবে, তাই তোকে ছুতে পারছিলুম না। ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা কচ 
গভীর, এই ঘটনায় তাঁ বুঝতে পারলুম; আর তার সন্তানদের পূর্ণসত্যে 
প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তার কতখানি আগ্রহ তাও সেদিন হৃদয়ক্গষম হল । 

ডাঁফ কলেজের ছাত্র বিভূতি ঘোষের সঙ্গে বাবুরাম মহারাজের এইবূপ 
কথাবার্তা হয £ 

্াঁরে, তোদিকে 10018] 10111950101) ( নীতিশান্ত্র ) কে পড়ায় ?, 

ণ্য107181)81 (আকুরয়াহা্ট) সাহেব 1, 


২৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথন। 


“আমি মনে করেছিলুম মোহিত সেন। ঠাকুর আমাদিকেও 10019] 
01911950115 পড়িয়েচেন ।, 

«সে কিরকম ?, 

“একদিন রাত্রি দেড়টা, আমাকে বল্লেন, তামাকের কল্কেতে আগুন 
নিয়ে আয় তো । হাজর) মশায় বারান্দায় রয়েচেন, সামনে আগুনের 
খাপ, সেখানে আগুন আনতে গেলুম । একট্রদেরী হল। ঠাকুর বল্লেন, 
হ্যারে, এত দেরী হল কেন? বল্লুম, হাজরা মশায় রাখালকে বলছিলেন, 
এখানে কি শুধু রসগোল্লা! খেতে এসেচ? না চাইলে উনি কিছু দেবেন না। 
ঠাকুর হু'কোর উপর কল্‌্কেটি চাপিয়ে হাতে করে বল্লেন, চল্‌ তো দেখি, 
শুনি গিয়ে কী বলচে। তিনি এগিয়ে এলেন ৷ পৃবের দরজা পার হয়ে এসে 
যেমনি ডান পা তবলেচেন, পা-ট। আর নাবল নী! বল্লেন, আড়ালে-কওয়া 
কথ শুনতে নাই । নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে বল্লেন $ তুই একজন 
কৃলিকে দশট। পয়সা দিলি, সে নিলে না; বারোটা পয়সা দিলি, সে তাও 
নিলে না ; দৌদ্দট। পয়ুসা দিয়ে বলি, যাও যাও । যেচায় সে নগ্‌দা বিদায় 
হয়ে যায়, যেচায় নামলে সবপায়! 


চলতি নৌকায় বারুরাঁম মহারাজ কলিকাতায় যাইতেছেন, কিংবা 
কলিকাতা হইতে মঠে ফিরিতেছেন। সেই নৌকায় কয়েক জন পণ্ডিত লোক 
ছিলেন, তাহার? দেখিলেন, গৌরবর্ণ এক গৈরিকধারী চুপচাপ বসিয়! আছেন, 
ড্রাহাদের শাস্ত্রীয় জল্পে অংশ গ্রহণ করিতেছেন না । একজন প্রশ্ন করিলেন, 
ভেক তো! দেখচি, মশায়ের প্রস্থানত্রয় পড়া আছে? কথার মধ্যে একট 
অবজ্ঞার ভাব। সহসা দীড়াইয়া উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বাবুরাম মহারাজ 
কহিলেন, আজ্ঞে না। আমি নিজে মূর্খ, তবে এক মহাপ্ুরুষচরিত চোখের 
সাঁমনে রাত্রদিন দেখেচি !১ 

শৈশবে পিতৃহীন বারুরাম কাহার জননীর অশেষ যত্বে মানুষ হইয়াছিলেন ) 


১। নির্লেপানন্-কথিত। 


ক্ষিপ্ত জীবনী ২৭ 


আজীবন তিনিও মায়ের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন, মায়ের আদেশ পালনে 
তৎপর থাকিতেন। «মণ প্রত্যক্ষ দেবতা, এই বলিয়! পরবর্তী কালে 
মুবকদিগকে তিনি মাতৃভক্তি শিক্ষ! দিতেন । 

দিদি কৃষ্চভাবিনী অত্যন্ত ভক্তিমতী এবং বয়সেও অনেক বড় ছিলেন । 
মায়ের পরেই দিদি তাহার শ্রদ্ধাভক্তির স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ! 
একদিন বসু-ভবনের বৈঠকথানার বারান্দায় বারুরাম মহারাজ বসিয়াছিলেন, 
এমন সময় পুজনীয়া! যোগীন-মা অন্দরমহল হইতে আসিলেন। বারুরাম 
মহারাজ ভীাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলেন। “কর কী বাবা, কর কী 
বাবা, ভক্ত-অপরাধ-ভক্ত-অপরাধ-ভক্ত-অপরাধ !' বলিতে বলিতে 
যোগীন-মা তাহাকে জোড়হাতে বারবার নমস্কার করিতে লাগিলেন । 
বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, যোগীন-মা, তুমি আমাদের দিদির বন্ধু, তোমাকে 
প্রণাম করব ন1? 

ভাইদের প্রতি তাহার প্রীতি বরাবর অন্ুপ্ন ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শার্তিরামকে অভয় ও সাত্তবনা দিয়! কোনও সময়ে এলাহাবাদ হইতে তিনি 
যে পত্র লিখেন তাহাতেই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 1১ 


১। পত্রখানির কিয়দংশ এইন্সপ ; ভাই শাস্তিরাম,--.তুমি কেন এরূপ হুতাশ ও 
আক্ষেপ করিয়। পত্র লিখিয়াছ? জান্তে ব1 অজান্তে পরশ পাথরকে ছু'লে লোহ্‌1 সৌন হবেই 
কবে। দেখছ না, কত মহাপাপী প্রভৃর নাম করে দেবতা! হয়ে গেল? তুমি তাকে দর্শন করে 
বল কিনা, শয়তান ধরেছে! মাভৈঃ মাভৈঃ_-শয়তানের বাবার সাধ্য নাই যে তোমায় স্পর্শ 
করে। যেগর্ভে জন্মেছ, যে সঙ্গে বধিত হয়েছ ও হচ্ছ, নিশ্চয় জেনে! জন্নমৃত্যুর হাত এড়িয়ে 
গেহছ।-..জগতের বেশী লোকের সহিত মেশো নাই, তাই শয়তান শরতান করছ। অর্থে, মপ্রে 
মিথ্যায়ও দ্যুতক্রীড়ায় কলির অবস্থিতি। উহার কোনটিতেই ত তোমার আসক্তি নাই।... 

***মীকে সামান্ত জেনো না। উনি মদ্দালসার ন্যায় ছেলের বঙ্ধন কামন। ন1 করে মুক্তি 
কামন। করেন । ভাই, টার কথা শুনো.*দেখিবে সব ফরস1। আশ্রমধর্ম পালন করিবার 
চেষ্ট করিও। সবাই ত ফকির হয় ন1।..- 

দিদিকে প্রণাম*""তুজি আমার ভালবাস]! জানিবে ।***ইতি 

শুভাকাঙ্ী-_বাবৃরাম 
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মা, দিদি ও ভাইর! সকলেই ভগবদ্তক্ত এবং ঠাঁকুরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
হওয়ায় সংসারে বাবুরামকে খুব বেশী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। 
বরং ঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া অনিত্য মাসিক সম্পর্কগুলি ক্রমশঃ এক অমায়িক 
নিত্য সম্বন্ধে উন্নীত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। 

বাবুরামের প্রতি জননী মাতঙ্ষিনী সমধিক স্েহপরায়ণ1 ছিলেন । 
বিবাহবিষয়ে প্রত্রের আবাল্য উদাসীনতা কখনও তাহার মনঃপীড়ার কারণ 
হয় নাই। বারুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন £ ঠাকুর মাকে বলেছিলেন 
“বিদ্যাশক্তি' ! ভাইদের নানারপ ঘরে বিয়ে হয়েছিল, তাদের জন্যে মাকে 
মাঝে মাঝে কথা শুনতে হত। তাই আমাকে বলেছিলেন, তোর জন্যে তে 
আমায় কিছু শুনতে হয় না। 

তথাপি গণ্তীবদ্ধ সংসারের খাঁচায় শ্রীবাবুরামের মত মুক্তাত্মার মন-পাখী 
কোনদিনই আবদ্ধ থাঁকিতে চাঁতে নাঁই। দীর্ঘকাল সাধুসন্নাসীর খোজে 
খোজে থাকিয়া অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপনীত হইলেন, আর 
সেখানেই দেখিতে পাইলেন চির-আকাঙ্কিত মনের মানুষটিকে যিনি তাহার 
«জনম মরণ কী সাথী” । সেই আপনহারা মনের মানুষটিও কিছুমীত্র ছল না। 
করিয়া ধরা দিলেন ভাতে হাতে, ধরা দিবার জন্যই যেন অপেক্ষা 
করিতেছিলেন ! ঠাকুরের অতিলোৌকিক প্রেমের কাছে আ'ত্মীয়স্বজনের 
্বার্থগন্ধী মায়িক ভালবাসা তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল, ক্ষুত্র আবেষ্টনীর বাহিরে 
আসিবার প্রবল আকাঙ্ষা জাগিল, কিন্ত ইচ্ছামাত্রেই হইয়া? উঠিল ন]। 

পড়াশুনায় মন বসে না, তবু পড়িবার চেষ্টা করিতে, হয় সংসারের চাপে । 
তাহার জননীকেও চলিতে হয় পাঁচজনের কথা শুনিয়া, সকল দিক রক্ষণ 
করিয়া । এমন অবস্থায় বাবুরাম স্কুলে যাইতেন, শনিবার ছুটি পাইবামাজ্র 
দষ্টিণেশ্বর অভিমুখে ছুর্টিতেন। অন্যান্য ছুটির দিনেওঞতাহাই করিতেন । 
মাঝে মাঝে দ্ধল কামাই করিতেন কিংবা স্কুলে খানিক পড়ার অভিনয় 
করিয়া কৌশলে ছুটি নিতেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহাতে বাধা দিতেন 
না বরং আনুকূল্য করিতেন। কোনদিন বা নিজেও সেই অভিসারের সঙ্গী 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৯ 


হইতেন। *বৃন্দাবনের প্রেমলীলাঁয় ছলাকল উচ্চ মধাদ! পাইয়াছে, শিক্ষক 
ও ছাত্র উভয়েই হয়তো) তখন তাহাতেও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন ! 

বাবুরাম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন (১৮৮৪), কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন 
না। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন কয়েক পরে বাবুরাঁম ও শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ 
সান্যাল যখন ঠাকুরের কাছে আছেন, বৈকুষ্ঠনাথ কহিলেন, ও পাস্‌ হয় নাই। 
ঠাকুর উত্তর দিলেন, ভালই তোঃ ও পাশমুক্ত হল-যার য-টা পাস্‌, তার 
ত*্টা পাশ । তৎসত্বেও বাবুরাম পড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না ॥ 
তাহাকে আরও কিছুকাল পড় চালা ইয্সা যাইতে হইল, স্কুলে অনুপস্থিতির 
দিনসংখ্যাও বাড়িল। 

তিনি আর একবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন কি? কথাম্বতে, 
১৮৮৫, ৭ই মার্চের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে এ সময় পর্যস্ত 
বাবুরামের পড়ার কথা আছে, এবং আরও পড়াশুনা করিতে অনিচ্ছা! এবং 
ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে স্থায়িভাবে বাস করার আগ্রহ প্রকাশ পাঁইয়াছে। 
ইহা হইতে অনুমাঁন হয়, তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হলে প্রবেশ 
করেন নাই। 

অতঃপর বারুরাম একদিন যখন তাহার জননীকে সঙ্গে নিয় দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়াছেন, ঠাকুর বাবুরাম-জননীকে কহিলেন, তোমার এই ছেলেটিকে 
ইখানকে দাও । শ্রীমতী মাতজিনী উত্তর দিলেন, বাবা, আপনার কাছে 
বাবুরাম থাকবে এ তো আমার পরম সৌভাগ্য ! এই ভিক্ষা-ভগবানে যেন 
আমার অচল ভক্তি থাকে, আর আমাকে যেন পুত্রকন্তার শোক না পেতে 
হয়। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে অভয়বাণী নির্গত হইল,_-তাই হবে। 

বন্ধনমুক্ত হইয়া! বাবুরাম ইচ্ছামত ঠাকুরের কাছে থাকিবার ও আশ 
মিটাইয়! সেব। করিবার সুযোগ পাইলেন । এখন হইতে ঠাকুরের তিরোভাব, 
পর্যন্ত প্রাগ্ু দেড় বংসর সেই সুযোগের সদ্ধবহার তিনি করিয়াছিলেন ॥ 
সিদ্ধপুরুষ না হইলে সেবা করিতে পারে না, সেবা নিতেও পারে না ॥ 
পৃজনীয় হরি মহারাজ (তুরীয়ানন্দ) এই কথাটি বলিতেন। এখানে সেব্য 
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ও মেবক উভয়েই কেবল সিদ্ধই নহেন, পরস্ত, ঠাকুরের উক্তি অনুসারে 
“সিদ্ধের সিদ্ধা'। সিদ্ধের সিদ্ধত্বের অনুভূতি বা বিজ্ঞানীর অবস্থাপ্রাপ্ডি 
শ্রীবাবুরামের এই সময়ের মধ্োই হইয়াছিল এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। 

পান সাজা, তামাঁক সাজা, বিছান। করা, ঘর বাট দেওয়। এই সমস্তই সেবার 
অঙ্গ । প্রয়োজন হইলে বাবুরীম এই সমস্তই করিতেন । কিরূপে নিখু'তভাবে 
এই সব কাজ করিতে হয় ঠাকুরই তাহাকে শিখাইয়াছিলেন। স্ানের পুর্বে 
ঠাকুরকে তিনি তেল মাখাইয়া! দিতেন, গ্রীষ্মের দিনে পাখা নিয়া হাওয়া 
করিতেন। রাত্রে ঠাকুরের শয়নের পর হাওয়া করিতে করিতে যখনই তিনি 
ঘুমের ঘোরে ডুলিয়া পড়িতেন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহাকে টানিয়া আনিয়া 
মশারির ভিতর নিজের বিছানায় শয়ন করাইতেন । 

লীলাপ্রসঙ্ষে আছে £ “ভাঁবাবেশ হইলে ঠাকুরের শরীরজ্ঞান না থাকায় 
হাত, মুখ, গ্রীবা ইত্যাদি বীকিয়া যাইত এবং কখনও বা সমস্ত শরীরটা হেলিয়া 
পড়িয়া যাইবার মত হইত । তখন নিকটস্থ ভক্তেরা এসকল অঙ্গাদি ধরিয়া ধীরে 
ধীরে যথাযথভাবে সংস্িত করিয়। দিতেন এবং পাছে ঠাকুর পড়িয়া গিয়া 
আঘাতপ্রাপ্ত হন এজন্য তাহাকে ধরিয়া থাকিতেন। আর যে দেবদেবীর 
ভাবে ঠাকুরের এ অবস্থা সেই দেবদেবার নাম তখন তাহার কর্ণকুহরে 
শুনাইতে থাকিতেন । যথা-কাঁলী কালী, রাম রাম, গু ওত বাণ তৎসং, 
ইত্যাদি। এরূপ শুনাইতে শুনাইতে তবে ধারে ধীরে ঠাকুরের আবার বাহ্য 
চৈতন্য আসিত 1” 

ঠাকুরের ভাবাবেশের সময় তাহার বিকারপ্রাপ্ত অঙ্গসমূহ যথাযথভাবে 

স্থিত করিয়া দেওয়া, তাহাকে ধরিয়া থাকা, নাম শুনাইয়। তাহার বাহাসংজ্ঞ। 

আনয়ন করা--এইগুলিই ছিল শ্রীবাবুরামের মুখ্য সেবাকা । ভাবমুখে 
অবস্থিত ঠাকুর কখন যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িবেন তাহার স্থিরনিশ্যুতা ছিল 
না। সেইজন্য সেবককে অবহিত থাকিতে হইত সকল সময়েই । “ভাবে 
আবার একট] অবস্থা হয়, তখন খালি (শ্রীযুত বারুরাম মহারাজকে দেখাইয়া ) 
ওকে ছু'তে পারি! ও যদি তখন ধরে তো কষ্ট হয় না, ও খাইয়ে দিলে তবে 
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খেতে পারি।” ঠাকুর বলিয়াছেন। আর সেইজন্যই তিনি যখন যেখানে 
উৎসবাদিতে যোগদান করিতে যাইতেন, বাবুরাম তাহার সঙ্গে থাকিতেন। 
ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়াই বাবুরাম স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা ও দিতি 
অভিনয় দেখিয্াছিলেন । 

ঠাকুর ও তাহার বাবুরাম ইহারা দুইজনেই ছিলেন যে দেশে রজনী নাই 
সেই দেশের মানুষ । ঠাকুরের কথা -প্রমাঁণে বলিতে হয, তাহাদের দৃৃষ্টিতে-___ 
বিজ্ঞানীর চোখে_সে দেশ ও এদেশের মধ্যে কোন ব্যবধানই ছিল না। 
বাঙ্গলার কোন মরমী কবি বলিয়াছেন ঃ 

সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর জানয়ে সকল লোকে । 
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে একথা কয়ে না কাকে ॥ 

আর ঠাকুরও গাহিয়াছেন £ মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা । কহিতে 
মানা বলিয়াই তাহাদের মনের সব কথা আমাদের জানিবার উপায় নাই। 
তাহার! বলিলেও হয়তো বুঝিতে পারিতাম না, কিংবা উল্টা বুঝিতাম । যেমন 
গোপীপ্রেমকে দেহসর্বস্ব লোক উল্টা বুঝিয়া থাকে । আমাদের কাজে লাগিবে 
বলিয়া, আমাঁদের মত করিয়া, ঠাকুর শ্রীবাবুরামের উপস্থিতিতে, বা তাহাকে 
নিমিত্ত করিয়ণ, যাহা কিছু করিয়াছেন বা কহিয়াছেন সেই সবই যে আমরা 
জানিতে পারিয়াছি এমন নহে । 

বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন ঃ দক্ষিণেশ্বরে দেখেচি, ঠাকুরের কাছে কোন 
ভক্ত গেলে তিনি তাকে কতভাবে আপ্যায়িত করতেন। বলতেন, পান 
খাবেন ? পান না খেটুল জিজ্ঞাস] করতেন, তামাক খাবেন ? আমাদেরও, 
তাই অভ্যাস হয়ে গেছে। 

পত্রে কাহাকেও লিখিয়াছিলেন £ "আজকাল বড় কেহ সামাজিক ও লৌকিক 
সদাচার ও শিষ্ট ব্যঝ্ছার শিখিতে চায় না। ঠাকুর আমাদিগকে হাত ধরিয়। 
বহু যত্বে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতেন । জগৎ শিক্ষার স্থান বলিয়া জানিবে ।”১ 


১। বিল্লবী দলের সতীশ (সত্/ানন্দ) মঠে যোগদানের পরেও অনেকদিন পর্বস্ত পুলিশের 
কড়া নজরে ছিলেন। প্রথম প্রথম থানায় গিয়া হাজির! দিতে হইত ; তারপরে পুলিশের 


৩২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন ই বাবুরামের স্বর। রাত্রি বারোটা । আমি এক 
ট্ুকরে। মিছরি তার হাতে দিতে গেলুম । ঠাকুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, কী দিচ্চ? 
আমি বল্ত্রমঃ মিছরি । বল্লেন, দিয়ো না, দিয়ে! না, সাধু হতে এসেচে !২ 

সাধুর পক্ষে অত্যাবশ্যক-শিক্ষার খাতিরে এরূপ উক্তি করিয়া থাকিলেও 
ঠাকুর তাহার বাবুরামকে অতি কঠোরতা না করিতেই বলিয়াছিলেন। 
বাবুরামের নাতিকৃশ ও সম্ভবতঃ পিত্তপ্রধান শরীরে উপবাস সহ হইত না; 
তাহাকে উপবাস করিতে বারণ করিয়াছিলেন। একবার ঠাকুর বড়বাজারে 
ঘণিমোহন মল্লিকের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছন ব্রান্সোংসবে যোগদান 
করিবার জন্য ; সঙ্গে বাবুরাম । লেখানে গান গাহিতে গাহিতে বাবুরামের 
মুখের দিকে চাহিয়া বুকিতে পারেন যে, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। 
তখনই নিজে খাইবেন বলিয়া] কতকগুলি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনয়ন 
করাইলেন এবং নিজে কণামাত্র গ্রহণ করিয়া উহার অধিকাংশ বারুরামকে 
খাইতে দিলেন। ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুই পাতায় খাবি না, কাসার 
থালায় খাবি। বাবুরাম মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন তখন তাহার মায়ের 
দেওয়া থালায় আহার করিতেন। ঠাকুরের নির্দেশে তিনি বেশীদিন 
মাধুকরীও করেন নাই । 

তাহার মুখে নিম্লোক্ত ঘটনাটি অনেকেই শুনিয়াছেন । শ্রীযোগীন 
(যোগানন্দ) ঠাকুরের সেবার জন্য প্রত্যহ একটি করিয়া পাঁতিনেরু 
নিজেদের বাগান হইতে আনিয়া দিতেন । একদিন ঠাকুর তাহার আনীত নেবু 





লোক মঠে আসিয়া রোজ তাহাকে দেখিয়া যাইত। লোকটি মঠের কাঠালতলায় আসিয়া 
দাড়াইয্। থাকিত, তিনি গিয়া দেখ! করিতেণ। একদিন সে নিক্পমভঙ্গ করিয়া! যে ঘরে সতীশ 
ীকিতেন উহার ভানাল! দিয়! তাহাকে লক্ষ্য করিতে থাকে । তিনি বাহির হইয়! যথাঙ্থানে 
আসিয়া এ লোকটিকে তিরস্কার করিতে থাকিলে বাবুরাম মহারাজ ফহিলেন,_-তিনি 
অলক্ষিতে পেছনে পেছনে আসিয়াছিলেন-তুই ওকে বকচিস কেন? ওর দোষ কী? আগে 
ভদ্র হও, তারপর সাধু হবে। 

২। বিভূতি ঘোষ-ক'থত। 
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স্পর্শ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, নেবুতে কোন দোষ স্পর্শ করেচে। 
যোগীন বাড়ীতে শিক" অনুসন্ধান করিয়! জানিলেন, এ বাগান তাহাদের লীজ 
নেওয়া ছিল, লীজের মেয়াদ আগের দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে । 

কতিপয় যুবককে তিনি বলিয়াছেন £ ঠাকুরের কাজ কি কিছু বুঝতে পারা 
যায়? একজন বিয়ে করেছে» সে এসে ঠাকুরের পায়ে ধরে বল্লে, স্ত্রীকে 
ভালব।সতে ইচ্ছ! হচ্চে--এই তো মায়া !! ঠাকুর বল্লেন, তুই একদিন কিছু 
মিষ্টি নিয়ে আসিস, তোর মায়াট। খেয়ে দেব। সে এক চেঙারি জিনিপি 
নিয়ে আসে । সেইদিন রাত্রে খাওয়ার পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, অম্নুক 
কিছু এনেছিল £ চেঙাঁরি থেকে দ্বখান।? জিলিপি তার পাতে দেওয়া হল । 
জিলিপিতে যেই হাত দিয়েচেন অমনি যেন বিচ্ছর কামড়ের মত জ্বাল 
অনুভ্ভব করে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন । তারপরে হাঁত ধুয়ে নিয়ে, আবার 
আসনে বসে জিলিপিতে হাত দেবার চেষ্টা করলেন? হাত জিলিপি পর্যস্ত 
গেল না। তখন বা হাত দিয়ে ডান হাত ধরে টানচেন আর বলচেন,_-ছাঁড় 
মা ছাড়, ছাড় ম! ছাড়, আমি যে কথা দিয়েচি! তাতেও কিছু হল না 
তখন বলেন, এ জিলিপি তোদের খেয়ে কাজ নেই, ফেলে দিস্‌্। সেই 
লোকটির বিবাহিত জীবন নানাভাবে বিডন্বিত হয়েছিল 1১ 

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিবার কালে শ্রীবাবুরামের একবার জ্বর হয়, 
ইহ! একটি সাধারণ ঘটনা । কিন্তু এই সাধারণকে উপলক্ষ করিয়া যে 
অসাধারণ ব্যাপারটি ঘটিয়! গেল তাহ] ভক্তজনের অনুচিন্তনীয় । 

ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বাবুরাম শুইয়! আছেন জ্বর গাঁয়ে নিয়; নিজের 
খাটটিতে ঠাকুর বসিয়া আছেন আপন ভাবে অগ্র হইয়া। গভীরা রজনী । 
শ্রীত্রীম। নহবতে ধ্াানমগ্না ছিলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন ,তীহার বাবুরামের 
অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, ক্ষুধার তাড়নায় সে ঘুমাইতে পারিতেছে না। জননী 
আরকস্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, আর এক 


১। সন্ভেষানন্দ-কথিত । 
৩ 


৩৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


টুকরা মিছরি হাতে করিয়। ঠাকুরের ঘরে ছুটিয়! গেলেন__যে কাজ এরূপ 
সময়ে তিনি আর কখনও করিয়াছেন কিনা জানা যায় না। একদিকে শাস্ত- 
সমাহিতমূতি ঠাকুর, আর একদিকে স্বেহকাঁতর] জননী-_দ্রই জনের এই দ্বই 
অনুপম ছবি বাবুরাম দেখিতেছেন আর দেহবিস্মরণ হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত 
লোকে তাহার মন চলিয়া যাইতেছে! সেই নিশীথ সময়ে ঠাকুরের 
শ্রীমুখোচ্চারিত “দিয়ো না, দিয়ো না” ইতাদি শব্দগুলি ধ্বনিসাম্থ্যে সেই 
দিব্য ভাবটিকে আরও গভীর করিয়া! তুলিতেছে, সাধু হইতে যে আসিয়াছে 
তাহার পক্ষে এহিক বস্তমাত্রের তুচ্ছতা ব্যক্ত করিয়া । নতুবা, যে ঠাকুর 
কতবার নিজের হাতে তাহার প্রাণাধিক বাবুরামকে কত রাজভোগ রসগোল্লা 
খাওয়াইয়াছেন তিনি সামান্য এক টুকরা মিছরি হইতে তাহাকে বঞ্চিত 
করিবেন, ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

“দিয়ে! ন। ইত্যার্দি কথার ঈদৃশ ব্যাখা যীহাদের মনঃপুত হইবে ন", 
ধাহাদের মনে হইবে যে, ঠাকুর পরোপদেশে পাগ্ডিত্য দেখাইয়াছেন মাত্র, 
যাহার ফলে ক্ষুধার মুখে একজন খাইতেই পাইল না, তাহারা এই ভাবিয়। 
আশ্বস্ত হইতে পারেন যে, বাবুরাম মিছরি খাইতেও পাইয়াছিলেন। 
ক্ষুধাত তনয়কে খাওয়াইতে আসিয়া অন্নহাতে অন্নপুর্ণা ফিরিয়া যাইতে 
পারেন না। | 

দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠ হইতে ঠাকুর যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন 
ব্যাধিচিকিংসাঁর ছলে, আরও অধিকসংখ্যক লোককে দশনা্দি দানে 
কৃতার্থ করিবেন বলিয়া, শ্রীবাবুরামও তখন পুর্ববং তাহার সেবায় নিরত 
রহিলেন কলিকাতায় থাকিয়া, অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়। 
পালাক্রমে তাহার! ঠাকুরের সেবাকার্য নির্বাহ করিতেন শ্যামপুকুরে ও 
কাশীপুরে । ূ 

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন £ একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দ্বধসুদ্ধ একট! 
বাটি নিয়ে সিড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘ্বরে পড়ে গেলুম। ছুধ তো 
গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৫ 


ধরলে । পরে পা খুব ফুলে উঠল । ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলচেন,_ 
তাই তো বাবুরাম, এখন কী হবে-__খাওয়ার উপায় কীহবে? কে আমায় 
খাওয়াবে? তখন মণ্ড খেতেন ।***আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে 
নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলচেন, ও বাবুরাম, এ যে--ওকে 
তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস? ঠাকুরের কথা 
শুনে নরেন, বাবুরাম তো! হেসে খুন ! এমনি রঙ্গ তিনি এদের সঙ্গে করতেন । 
তিনদিন পরে ফোলাট। একটু কমলে ওরা আমকে ধীরে ধীরে নিয়ে যেত, 
আমি খাইয়ে আসতুম 1১ 


বুড়োণোপালের ইচ্ছা হইয়াছিল সাধুদিগকে বন্ত্রদান করিবেন । তিনি 
নির্দিষ্টঈসংখ্যক গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষের মাল। লইয়া আসিলে ঠাকুর তাহার 
এগারোজন সেবক-শিষ্ঠকে নিজের হাতে এ বসন ও মালা দান করেন। 
শ্রীবাবুরাম এ এগারোজনের একজন । শীশ্রীরামকৃষ্ণপুথিতে লেখা আছে যে, 
ঠাকুর & এগারোজন শিশ্ঠকে ক্রিয়াপুবক সন্ন্যাসও দিয়াছিলেন। ইহা তন্ত্র- 
শান্ত্রোক্ত সন্ন্যাস বা পুর্ণাভিষেক 


এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি। 

যার তার খাস্‌ তোরা হইবে না হানি | 
যাহার তাহার অন্ন খাইয়1 অনিষ্ট যাহাতে ন। হয় সেইজন্য ঠাকুর তাহাদিগকে 
ক্রিয়াবিশেষ শিখাইয়। দিয়াছিলেন । 

অচ্ছেদ্য প্রেমের ভোকবে ভক্তগণকে একত্র গ্রথিত করিয়া ঠাকুর নিত্য- 

লীলায় অনুপ্রবেশ করিলেন (১৮৮৬, ১৬ই আগষ্ট )। “তোমর রাস্তায় 
কেদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ছাড়তে একটু কষ্ট হচ্চে -_-একথা 
ভক্তবংসল প্রত্ত আগেই তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই কাদিবার দিন 
আসিল । বিরহজনিত খেদে তন দিবস একভাবে অতিবাহিত হইল । 


১। শ্রীশ্রীমায়ের কথা । 


৩৬ প্রেমানন্দ-প্রেম কথা 


থাকিবার স্থানাভাব হেতু শ্রীনরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ গুরুভ্রাতাদের মত শ্রীবাবু- 
রামও গৃহে যাইয়া রহিলেন । তিনি কখনও কন্বলেটোলার বাসায়, কখনও 
বা আটপুরে স্বীয় জননীর কাছে থাকিতেন। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে 
বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পত্তন হইল, ভুতের বাঁড়ী বলিয়া কথিত 
জীর্ণ পুরাতন এক দ্বিতল অক্টালিকা ভাড়া করিয়া । বাবুরাম তখন মঠে 
যাতায়াত করিতে এবং মাঝে মাঝে রাত্রিতেও থাকিয়া যাইতে লাগিলেন । 

কথাম্বতকার শ্রীম'র মুখে শুনিয়াছি, বরাহনগর মঠ যোগদান করার 
পরেও বাবুরাম মহারাজ তাতার জননীর আহ্বানে কখন কখন তাহাদের 
অটপুরের বাড়ীতে যাইয়া থাকিতেন। ঠাকুরের মাতৃভক্তি সম্বন্ধে শ্রী শ্রীবাম- 
কৃষ্ণ প্র থিতে লিখিত আছে * মায়ের সন্তোষ আর মাতৃপদে মন। সাধনার 
মধে) তার এ এক সাধন ॥ শ্রীবাবুরামের মাতৃভক্তি সম্বন্ধেও একথাটি বাঁলতে 
পারা যায়। 

বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হওয়ার কিঞ্চিদধিক দ্ইমাঁস পরে স্বামিজী যেন 
দৈবপ্রেরিত হুইয়াই হঠাৎ আটপুরে যাইতে অভিলাষী হইলেন এবং আটজন 
গুরুভ্রাতা৯ ও তুলসীরামবাবুকে সঙ্গে নিয়া হরিপাল স্টেশন হইতে ছেকড়া। 
গাড়ীতে করিয়া আটপুরে পৌছিলেন। তখন বেল! প্রায় দুই প্রহর 
হইয়াছে । বারুরাম-জননী তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; এবং 
ঘরে অন্য স্ত্রীলোক না থাকায় একাই কোমর বীধিয়! তাহাদের জন্য আহার্য 
প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। দশ এগারো দিন ঠাকুরের সংসারভ্যাগী 
সম্তানগণের সেবা তিনি করিয়াছিলেন। ৰ 

ঘোষদের খিড়কী-পুকুরের পাড়ে কয়েকটি পুরাতন তেঁতুল গাছের 
কুঁদে। পড়িয়াছিল, স্বামিজী ও অন্যান্ত সকলে মিলিয়া সেই কুঁদোগুলি 
পুজার দালানের প্রাঙ্গণে আনিয়! জড় করিলেন ,এবং ধুনী প্রজ্ঘলিত করিয়া 
ভস্মমাখা দেহে সেই ধুনী বেষ্টন করিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইতে কয়েক ঘণ্টা 





১। নিরপ্রন, বাবৃরাম, শরৎ শশী, তারক, কালীপ্রসাদ, সারদা প্রসন্ন, গঙ্গাধর। 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৭ 


ধ্যান-ভজন-ধর্সীলৌচনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যার 
পর কেবলই ভগবান ীশুখুষ্টের কথা হইতে লাগিল । তাহার ত্যাগ- 
পবিত্রতা-প্রেমধমের ও তাহার শিশ্ঠগণের শ্রীগুরুর কার্ধে আতদানের প্রসঙ্গ 
করিতে করিতে সকলে গভীর তন্ময়ত প্রাপ্ত হইলেন ॥। সেই সময়টণ ছিজ 
যীশুর আবির্ভাব-সন্ধ্যা, কিন্তু পুবে ইহা কাহারও মনে ছিল না। 
যখন মনে পড়িল, সকলেই চমকিত হইলেন; আর ঠাকুরের ইচ্ছাতেই যে 
এরূপ হইয়াছে ইচা প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিয়া তাহার অভিপ্রেত কার্ষে 
নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্পবন্ধ হইলেন। অতঃপর তারকেশ্বরে 
যাইয়া সঙ্কল্লসিদ্ধির জন্য বাবা তারকনাথের আশীর্বাদ ভিক্ষ1 করিয়া সকলে 
বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন । : 

ঠাকুরের মানসপুত্র ও বারুরামের বালাবন্ধ রাখাল সেই সময়ে জাটপুরে 
আসিতে না পারায় বাবুরাম-জননী দুঃখিত হইয়াছিলেন । পরে একদিন 
তাহাকে সঙ্গে নিয়া নরেক্দ্রনাথ ও বাবুরাম অশটপুরে আসেন, বুড়োগোপালও 
সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। 

বরাহনগর মঠে বিরজাহোম করিয়া ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা 
আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন (১৮৮৭, জানুয়ারী )। সন্াসে 
আশ্রমোচিত নাম গ্রহণের বিধি আছে। শ্রীরাধার অংশে বাবুরামের জন্ম, 
ঠাকুরের এই উক্তি স্মরণ করিয়া স্বামিজী তাহাকে প্রেমানন্দ নামে অভিহিত 
করেন । 

বরাহনগরে মঠের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও প্রেমানন্দের আবির্ভাবভূমি 
আটপুরেই একই সঙ্কলসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন ঠাকুরের সংসারত্যাগী 
সম্তানেরা। প্রেমই তাহাদের বন্ধনডুরি, আর প্রেমকলেবর প্রেমানম্দই 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসমন্টিব্ূপ মণিমালিকার মধ্যমণি । 

ফেব্রুয়ারী মাসের শেৰ সপ্তাহে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার 
পরে, প্রেমানন্দ তাহার দ্বই গুরুভ্রাতা সারদানন্দ ও অভেদানন্দের সঙ্গে পুরী 
যাত্রী করেন । হাটাপথে তাহার! পুরী যান এবং পুরীর এমার মঠে বাস ও 


৩৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকেন। ছাত্রজীবনে 
ব্যায়ামচর্চ। করিয় শ্রীবার্রাম তাহার দেহযন্ত্র সুগঠিত ও কষ্টসহনক্ষম করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহার ললনাসুলভ দেহলতিকা অতিরিক্ত 
কঠোরতার চাপ সহা করিতে পারিত না11১ পুরীতে মাসাধিক তপস্যা 
করিবার পর তিনি সান্নিপাতিক জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন । যাহ হউক, 
দ্ুই গুরুত্রাতার সল্পেহ সেবায় বিগতাময় হইয়া] ক্রমশঃ তিনি পুর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া 
পাইয়াছিলেন । আগষ্ট মাসের শেষের দিকে তাহারা বরাহনগর মতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার পথে গরুর গাড়ীতে করিয়া আসিয়া 
ভূবনেশ্বরে ৬লিঙ্গরাজ-দর্শনাদি করিয়াছিলেন । এই তীর্থযাত্রার অতি 
ক্ষিপ্ত এক বিবরণ স্বামী অভেদাঁনন্দ এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন £ 
পুরীতে বাবুরামের সহিত ভ্রমণ-_রামানুজাচারী বৈষ্ণবদের এমার মঠে বাস 
_সেখানে দীর্ঘ তপশ্চর্যা-কোণারকে সুধমন্দির দর্শন--বালুকাময় সমুদ্র- 
সৈকত দিয়! চিন্ষাতুদে গমন--খগ্ুগিরি উদয়গিরি দর্শন--.**সআট অশোকের 
ধাউলি পর্বতের অনুশামন দর্শন_ অরণ্যে ব্যাত্রদ্বপ্ধ পান-_যোগী সন্গ্যাসীর 
অনুসন্ধানকালে বাচ্চা সহ অবস্থিত ব্যাত্রীর কবল হইতে অল্পের জন্য 
প্রাণরক্ষা ।২ 
পরবর্তী বংসরের কোন সময়ে বাবুরাম মহারাজ ৮কাশীধামে গমন 
করেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা প্রায় সকলেই তখন তীর্থ-পর্যটনে ও 
তপস্যাঁয় কালাতিপাত করিতেছিলেন । কাশীতে তিনি স্বামিজী, মহাপুরুষ 
ও স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে মিলিত হন । 


১। শ্রীবাবুরামের কোন কোন অঙ্গে নারীজনোচিত লক্ষণও ছিল। তাহার হাতে 
পায়ে বুকে লোম ছিল ন!ঃ মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুল (ছোট করিয়। ছটা); কণ্ঠস্বর কমনীয়। 
্টাহার কথাবাতায় আবেগ উত্তেজন! প্রকাশ পাইত। একটি ফাঁতুয়া কিংবা চাদর দিয় তিনি 
প্রায় সবক্ষণ নিজের অঙ্গ আচ্ছাদিত রাখিতেন। চাদবেব কিয়দংশ মাথা বাখিয়! যখন তিনি 
চলাফের। করিতেন সেই সময় দর হইতে তাহাকে দেখিলে নারী বলিয়! ভ্রম জঙ্মিত। 

২। স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা] । 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৯ 


১৮৯০, মার্চ মাসে গাজীপুরে গিয়া তাহার জ্বর হয়। স্বামিজী সেই সময়ে 
গাজীপুরে ছিলেন। ৩১শে মার্চ কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামিজী 
লিখিয়াছেন £ “অভেদানন্দ ভায়া কাশীতে প্রিয় ডাক্তারের নিকট আছেন । 
আর একটি গুরুভাই ( বাবুরাম ) আমার নিকট ছিলেন, তিনি অভেদানন্দের 
নিকট শিয়াছেন। তাহার পৌছ। সংবাদ পাই নাই । তাহারও শরীর ভাল 
নহে। তজ্জন্য চিন্তিত আছি।” স্বামী অভেদানন্দ তখন রক্তামাশয়ে 
ভ্বণিতেছিলেন, কাশীতে আসিয়! বাবুরাম মহারাজ তাহার সেবায় ব্রতী হন। 

এঁ বংসর ১৩ই এপ্রিল তারিখে ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত ও তাহার ত্যাগী সন্ভান- 
গণের একান্ত সুহৃদ বলরাম বসু মানবলীল। সম্বরণ করেন । সংবাদ পাইয়া 
স্বামিজী কলিকাতায় চলিয়। আসেন এবং শান্তিরাম তাহার মধ্যমাগ্রজকে 
কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য সহসা কাশীধামে যাইয়া উপস্থিত হন। 
তাহার সঙ্গে বাবুরাম মহারাজ প্রথমতঃ বরাহনগর মঠে আসেন এবং 
তারপরে স্বীয় ভগিনী ও গর্ভধারিণীকে সান্তনা দিবার জন্য স্বামিজী, স্বামী 
যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদিগকে সঙ্গে নিয়া বসু” 
ভবনে যান । 

এই ঘটনণর স্বল্পকাল পরে, ২৫শে মে, ঠাকুরের অন্যতম রসদ্দার সুরেশচক্র 
মিত্র দেহত্যাগ করিলে মঠের আথিক দুরবস্থা চরমে উঠে । অনাহারে অর্ধাহারে 
থাকিয়া, নুনভাত, শাকভাত বা তেলাকুচাপাতার ঝোল সহকারে ভাত খাইয়! 
নবীন সন্্যাসীর1 তপস্যাময় জীবন যাপন করিতেন । “সে কঠোরত? দেখলে 
ভূত পালিয়ে যেত!” বাঁরুরাম মহারাজ বলিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায়ও যদি 
কোনদিন কোন গৃহী ভক্ত উত্তম ভোজাদ্রনা লইয়া মঠে আসিতেন, ঠাকুরকে 
ভোগ দিয়া উহার অধিকাংশ ভক্তসেবার জন্য রাখিয়) দেওয়া হইত ও বাকিট? 
নিজের? ভাগ করিয়া গ্লাইতেন । চিরদিন স্বল্লাহারী ও ভোগসুখে উদাসীন 
বাবুরাম মহারাজ নিজের ক্ষত্র অংশটুকুও খাইতে চাহিতেন না, শশী মহারাজ 
কিংবা নিরঞ্জন মহারাজ তখন জোর করিয়া উহ] তাহার মুখে গুজিয়। দিতেন । 
এই দুঃসময়ে ঠাকুরের সেবা! চালাইবার জন্য শশী মহারাজ বরাহনগরে ধনীর 


60 প্রেমানন্দ-্প্রেমকথা 


সন্তান নারায়ণ দত্তকে পড়াইয়া-অঙ্ক ও ইংরাজা শিখাইয়া--মাসে ত্রিশ টাকা 
সংগ্রহ করিতেন । 

এই বৎসর আগস্ট মাসে স্বামিজী দীর্ঘকালের জন্য পরিব্রাজকরেশে বঠিগত 
হন। যাইবার সময় বসু-ভবনে শান্তিরামবাবুকে বলিয়াছিলেন, শ1[ন্তরাঁম, 
আমি চন্জত্রম, বাঁবুরামকে দেখে] । 

বাবুরাম-জননী তীহার পৌত্র হরেরামের স্থাস্থ্যোন্নতির জন্য বিহিট 
ফ্টেশনের নিকটবতী কাটিয়। গ্রামে যান ও কয়েক মাস তথায় বাস করেন 
(১৮৯২ )। বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ 'ও শান্তিরামবাবু তাহার 
সঙ্গে গিয়াছিলেন 1১ 


অতঃপর মঠ ববাঁহনগর হইতে আলমবাজারে স্তানাস্তবিত হয় (১৮৯৩ )। 
বাবুরাম মহারাজের তৎকাঙ্গীন মানসিক অবস্থাটি পরবতী কালে (১০1১১।১৫) 
তাহাকে লিখিত পুজনীয় হরি মহারাজের এক পত্রে অবগত হওয়া 
যায়। তিনি লিখিয়াছেন ই তোমাতে প্রভূ ভিন্ন অন্য কিছুর তো আর স্থান 
নাই । মনে পড়ে মঠের একদিনের কথা । সে সময় মঠ আলমবাজারে 
ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন দ্বষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি 
জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম তোমার “যথা যথ] দৃষ্টি 
যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরে 1,”**এমন বস্ত্রটি দেখিলে না যাহা ভইতে প্রভুর স্মরণ না 
করিলে । তোমার মনে আছে কিনা জানি না; আমার কিন্তু উহ! চিরদিনের 


১। ক'টিযায় চৈত্র মাসের গরমে অসুস্থ হইযা পড়িলেও বাবুবাম-জননী ওধধ খ।ইতে 
চাহিতেন না। পত্রে সে কথা জ'নিতে পারিয়া নিরপ্তন মহারাজ এ মাসেব ১২ই তারিখে 
ব্গবাজার হইতে লিখিযাছিলেন £ ভাই শাস্তিরাম,"'তোমাব মাতাঠাকৃবাণীকে বলিবে যে, 
ওঁধধ খাইতে কোন পাপ নাই, বরং ন1 খ'ইলে দে।ষ। বৃঝাইয়] বর্লিবে যে, শ্রীগুক মহারাজ 
নিজে গধধ খাইতেন এবং অপরে পীড়িত হইলে ভাহাকে গুষধ খাইতে বলিতেন। দোষ 
থকিলে কি তিনি বলিতেন? তোমার মাতা যেন কোন মতে গুঁধধ খাইতে অমত না 
করেন। 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪১ 


জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল, হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই 
নাম তাহাতে মগ্র (ডাইলিউট ) হইয়া ষাওয়া। 

শ্রীরাখাল ও শ্রীহরি (ত্রক্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ ) ঠাকুরের এই ছুই সন্ন্যসী 
সন্তান বৃন্দালনে তপক্জ্রানিরত ছিলেন । আ:লমবাজারে মর স্থানাস্তর্িত 
হওয়ার পরেই ঠাকুরের কাজের জন্য আহুত হই তরি মহারাজ মঠে 
চলিয়া আসেন । উনার প্রায় এক বৎসর পরে মহাঁরাজও১ চলিয়া 
আসেন। ত্রজের রাখালের রন্দাধনবাঁস সম্পূর্ণ হঈলে ব্রজগোপীর পালা 
আসিল, বাবুবাম মহারাজ বৃন্দাবন যাত্রা! করিলেন । বৃন্দাবনের প্রণারজঃ 
স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্মান্তরস্যৃতি উদ্দাপিত হইয়া! থাকিবে, 
তিনি রাধাপ্রেমে বিভোর ও সময়ে সময়ে দেহবোধশুন্য ভইয়া যাইতে 
লাগিলেন । *পণাবীজী, পারীজী” বলিতে বলিতে তিনি বুন্দাৰন পরিভ্রমণ 
করিতেন, রাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর প্রত্যক্ষ দর্শনও পাইয়াছিলেন_-এ কথা আগেই 
বলা হইয়াছে । 

রন্দাবনের পথে মথুরাঁয় আসিয়া ভীতার 'এক বিচিত্র অভিজ্ঞ] 
ভইয়াছিল । তিনি বলিয়াছেন 2 ভাতরাম থেকে স্েটে বৃন্দাবন যাই । মথুরায় 
গিয়ে ভাবলুম, শুনেচি এদেশের লোক খুব সাধুহক্ত, কাউকে তো দেখচি 
ন1! এমন সময় একটি লোক এসে আহ্বান করে নিয়ে গেল শহরের উপকণ্ঠে 
তার ঘরে । ঘরের মধো ছুটি খাটিয়া, একটিতে বসতে দিলে । ছুটি ভাত 
করেছিল, খেতে দিলে । খাবার পর তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলুম সে 
জাতিতে বাসফোৌট্‌-_ড়াম, যাঁরা মডা ফেলে 1২ 

বৃন্দাবনবাঁস সম্পূর্ণ করিয়া ফিরিবার পথে যখন তিনি আবার মধুরায় 
আসেন, এক পাঞ্জাবী ডাক্তার তাহাকে আহ্বান করিয়া! ঘরে নিয়া যায় ও 


১। শ্রীরামকঞ্জসজ্ৰে স্বামী বিবেকানন্দ “স্বামিজী” এবং স্বমী ব্র্ষানন্দ 'মহারাজ" নামে 
অভিহিত হইয়! থাকেন। 
২। গৌরীশানন্দ-কথিত। 





৪২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। ' 


কিছুদিন রাখিয়া সাধুসেবা করিতে চাঁয়। নিষেধ সত্বেও উত্তম উত্তম সুখাদ্য 
সে তাহাকে খাইতে দিত--এমন সাধু সে আর কখনও দেখে নাই ! বাবুরাম 
মহারাজের আমাশয় ছিল, বাড়িয়া গিয়া রক্তবাহ্যে হইতে লাগিল । সেই 
অবস্থায় তিনি এটোয়ায় তাহার গুরুভ্রাতা শ্রীহরিঞ্জনের কাছে চলিয়] 
আসেন । হরিপ্রসন্ন এটোয়ায় সরকারী উচ্চপদে কার করিতেন, গুঁধধপথ্যের 
সবব্যবস্থা! করিয়া বন্ুযত্তে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলেন। ব্রন্মাচখরী কালীকৃষ্ণ 
(বিরজানন্দ ) এই সময়ে বৃন্দাবনে ছিলেন, তাহার অসুখের খবর পাইয়! সেবা! 
করিতে আসেন । কাঁলীকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি মণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৯৭, 
ফেব্রুয়ারী )1১ 

বৃন্দাবনে ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আচরণ সন্বন্ধে কতিপয় ঘটনা শশী মহারাজ 
( রামকৃষ্ণানন্দ ) জানিতে পারেন ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুজ্যের নিকট 
হইতে । পরপর দ্বইখানি পত্র লিখিয়! (১৮৯%, ২৬শে ও ৩০শে ডিসেম্বর ) 
সেই ঘটনাগুলি তিনি জানাইয়। দিয়াছিলেন ততকালে বুন্দাবনবাসী তাহার 
গুরুভ্রাত1 বাবুরাঁম মহাঁরাজকে, তাহার স্মরণমননরূপ তপস্যার আনুকূল্য 
করিবার জন্য 1২ 


পিসল 


১। গোঁরীশানদ-কথিত। 

২। পত্রভ্বইখানির অধিকাংশ এইক্প £ ্রীশ্রীগুরুদেব প্রথমতঃ মথুবায নামিয়া প্রুবঘাট 
প্রভৃতি দর্শন কবেন। শ্রীত্রীবৃন্নাবনে আসিয়' শ্রীপ্রীগোবিন্দজীর মন্দিবের নিকটবর্তাঁ একটি 
বাড়ীতে থাকেন ।***বন্দাবনে তিনি সর্বদাই ভাবাবেশে থাঁকিতেন। এক পা-ও ই।টিতে 
পারিতেন নখ, পাক্ষী করিয়া লইয়া! যাইতে হইত । পাক্কীব দ্বার খোল! থাকিত, তিনি দশন 
করিতে করিতে যাইতেন। যখন ভাবে অধীর হুইয়! পাক্ষী হইতে ল।ফা ইয়! পড়িতে চাভিতেন 
তথস্ধু হয় নিবারণ করিত। হ্বদ্য পাক্কীর বাড় ধবিয়] য'ইত। তিনি এবপ হ্ৃদয়েব সহিত 
শ্যামকৃণ্ড ও বাধাকৃণ্ড দর্শনে যান 1**পথে যাইতে যাইতে শ্বেত খ্য়ুরের পাল তিনি অগ্রে 
দশণন করেন ও হৃদঘকে দেখান এবং ভাবে অধীর হইয়া পাক্কী হইতে লাফাইয়! পড়িতে চান । 
পরে হরিণের দল দেখিয়া! তশহার খুব ভাবোদয় হয়। তিনি শ্রীপ্রীরাধীকুণ্ড ও স্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড 
দশণন করত তাহাদের সমীপবর্তী সমুদয় দেবালয়গুলি দর্শন করেন । মধুর প্রায় ১৫০ টাকার 
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শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দলতৃক্ত হইয়! (১৯০৪), এবং মহারাজের সঙ্গে 
ভদ্রক হইয়া ( ১৯০৬, জুন ), বাবুরাম মহারাজ দুইবার পুরী গিয়াছিলেন ।১ 
ইহার পরেই স্বীয় গর্ভধারিণীকে সঙ্গে নিয়। সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্মস্ত পরিভ্রমণ 
করিয়া আসেন ।২ 

পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে দুইবার তিনি পুরী গিয়াছিলেন, শশী 
মহারাজকে লিখিত তাহার দ্বইখানি পত্র হইতে জানা যাঁয়। পুরী হইতে এক 
পত্রে তিনি লিখিম্ণাছেন (১৯০৭, ৫ই মে )ঃ ণ্যদি ভক্ত আলাসিঙ্জাকে বলে 





সিকি ও দ্ুআনি বিতরণের জন্য হৃদয়ের হস্তে দিয়াছিল, তিনি সাধুবৈষণব দেখিলেই হৃদয়কে 
কিছু কিছু দিতে বলিতেন। পরবে গোবর্ধন দর্শনে যান। তথায় উলঙ্গ হইয়া একেবারে 
গিরিরাজের উপর উঠিযা পড়েন। পাগ্ডার1 ধরিয়া নামাইয়া! আনে। তৎপরে নিখুবনে 
গঙ্গামাতার নিকট যান ।**৩শহাব নিকট প্রায় ৬।৭ দিন ছিলেন |... 

্রপ্রীগুরু মহারাজ রাধাকৃণ্ডের নিকটবর্ত চতুরাপাণ্ড নামে একজনের নিকট ভেক গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ব্বন্দাবন দশর্নের সময় তখাহার হাতে সর্ধদাই একটি কাচা কঞ্চির ছড়ি 
থাকিত। তাহ যদি হুপ্নয় কখন কখন কাড়িয়া লইত তিনি তাহাতে অতিশয় কাতর হইতেন 
এবং যতক্ষণ ন! ফিরিয়! পাইতেন ততক্ষণ স্থির হইতেন না1। এক পা-ও হাটিতে পারিতেন 
নণ--এমনকি পাল্কীর ভিতর বসিয়া যমুনায় স্নান করিতেন। [উদ্বোধন--পোৌঁষ, ১৩৪৯ ] 

১। এরখযাত্রাব পুরে (১৯০৬) মহাপুরুষ ও গঙ্গাধব মহারাজ ( অখগ্ডানন্দ ) পুরীতে 
আসেন। চারি গুরুভ্রাতা মিলিয় আমেরিক। হইতে প্রত্যাগত স্বামী অভে্দানন্দকে অভ্যর্থনা 
করিতে যান পুবী স্টেশনে (২৩শে আগক্ট )। ইহাব দুইদিন পরে শশী মহারাজও পুরীতে 
আসেণ স্বামী পবমানন্দকে সঙ্গে করিয়া । এইরূপে পুখীর “শশী নিকেতনে" ছয় গুরুভাতার 
একত্র মিলন সংঘটিত হয়।, 

২। ১৯০৭, ২৮শে জানুয়ারী নিউইযর্ক হইতে স্বামী অভেদানন্দ লিখিযাছেন £ ভাই 
শঙ্লী, বহুদিন তোমাব পত্রাদদি না পাইয়া ভাবিত আছি।..-বসম্ভেব মুখে শুনিলাম যে তুমি 
পরামেশ্বর-দর্ণনে গিয়াছিলে বাবুরাম ও তশহার মাকে লইয়।। আশা করি নিথিগ্ছে 
ওরামেশ্বর দর্শন কিয়া মান্্রাজে ফিরিয়া আসিয়াছ। 

১৯০৮১ ২৪শে ডিসেম্বর বেলুড় হইতে শশী মহারাজকে বাবুবাম মহারাজ লিখিয়াছেন ২ 
মহারাজজী যদি কাধ্ধীপুর যান তবে কামাখ্যামায়ীর মন্দিরে সেই ব্রীহ্ষণটির দ্বারা দেবীর 
সহত্রনাম-স্তোত্র অবশ) অবশ্য শুনাইবে। সে ভাবটি কখনও তুলি না, অতি সৃন্দর ! 
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আমার জন্য ২1৪ খানা স্বামিজীর বই পাঠাও পরম বাধিত হইব । একা আছি 
তাই পড়িতে ইচ্ছ1 হয় ।* অন্যপত্রে লিখিয়াছেন (১৯০৭, ২৭শে নভেম্বর ) £ 
আমি গত শনিবার রাজার ইচ্ছায় এখানে এসেছি । বোধ হয় আগামী রবি- 
বারের মধ্যেই মহারাজ প্রভৃতি সকলকেই কলিকাতা অভিমুখে যাইতে হইবে । 
মধ্যে ভুবনেশ্থর ও ভদ্রকে কিছুদিন কাটাইবার ইচ্ছা ।» 

মহাপুরুষ ও হরি মহারাজের সঙ্ষে মিলিত হইয়া বারুরাম মহারাজ কাশ্মীরে 
৮অমরনাথ দর্শন করিতে যান । এই তীর্থযাত্রায় স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও ব্রল্মচারী 
গুরুদাস তাহাদের সঙ্গী ছিলেন। অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করিয়া আসিয়। 
তাহারা শ্রীনগরে হাউসবোটে এক মাস বাস করেন। তারপরে কনখলে 
কয়েকদিন ও কাশীতে প্রায় তিন মাস কাটাউয়া বাবুরাম মহাবাজ মঠে চলিয়া 
আসেন (১৯১০, ডিসেম্বর )1 কাশীতে জ্বর হইয়া তিনি মাসাধিক কষ্ট 
পাইয়াছিলেন । 

দেবদূষ্টিতে রক্তমাংসের মানুষও দেবতারূপে প্রতিভাত হন ' ভারতবর্ষের 
মধ্যে কাশ্মীরের মেয়েরা সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ । মঠে 'ফিরিয়া বাবুরাম 
মহারাজ বলিয়াছিলেন, কাশ্মীরে দেখলুম, সব দেবী ! ইহার পরেও স্বাস্থ্যোনতির 
জন্য তিনি দুইবার কাশীতে (১৯১৩, ১৯১৬ ), এবং একবার পুবীতে (১৯১৫ ) 
গমন করিয়াছিলেন । 


১৮৯৭১ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী পাশ্চাতা দেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন । তাহার আদেশে শশী মহারাজ ঠাকুরের ভাবধার! প্রচার করিবার 
জন্য মাপ্রাঙ্গে যান এবং বাবুবাম মহারাজ মঠে ঠাকুরের সেবাপুজার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন ( মার্চ, ১৮৯৭ )) ইহার এগাবো মাস পরে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর 
মুধুজ্কের উদ্যানবাটাতে স্থানাস্তরিত হয় এবং সেখানে এগারো মাস থাকিয়া 
নবনির্মিত নিজস্ব বাড়ীতে উঠিয়া আসে (২র1 জানুয়ারী, ১৮৯৯ )। নয়মিত- 
ভাবে কিছুকাল ঠাকুরের সেবাপুজা করিয়া বাবুরাম মহারাজ দেশত্রমণে 
বাহির হইয়াছিলেন, মঠ-প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্বে ফিরিয়া আসেন । 
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এই পরিভ্রমণকালে একটি দ্র্ঘটন1 ঘটে । স্থামিজী সদলবলে নৈনিতাল 
আসিলে বাবুরাম মহারাজ আলমোড়া হইতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে 
আসেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলেনঃ ফিরিবার পথে ঘোড়া 
হইতে পড়িয়া যান ও তাহার হাতে চোট লাগে । বাল্যকালেও একবার বৃক্ষ 
হইতে পড়িয়া তিনি বা হাতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, হাতটও আর 
সম্পূর্ণরূপে দোবমুক্ত হইতে পার নাই ।১ 

মঠ-প্রতিষ্ঠার সাত আট মাস পরে স্বামিজী দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা 
করেন । ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী হইতে তিনি তাহার আমেরিক1-প্রবা সী, 
গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দকে লিখিলেন £ গঙ্গাধর ও তুমি, কালী, শশী, নূতন, 
ছেলেরা_এদের ঠেলে এঁ রাখাল ও বাবুরামকে কতা করে দিচ্ছি। গুরুদেব 
বড় বলতেন । | 

স্বামিজী তাহার মত্য জীবনের অবসান সন্নিকট জানিয়াই নিজেকে সব 
রকমে গ্রস্তত করিয়। নিতেছিলেন। দেশে ফিরিবার মাস কয়েকের মধ্যে 
তিনি বেলুড় মঠ ঠাকুরবাটা দেবোত্তর করিয়া ও গুরুভাইদের এগারে। জনকে 
সেই দেবোত্তর সম্পত্তির অছি শিযুক্ত করিয়! দলিল নিম্পন্ন করেন । বাবুরাম 
মহারাজ অ'ছগণের অন্যতম ॥ 

কিরূপে মঠ পরিচালনা করিতে হইবে, কিবূপে জনসাধারণের মধ্যে 
ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে হইবে, ম্বামিজী বারুরাম মহারাজকেই বিশেষ- 
ভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন । মটে নিত্য শাস্ত্রচর্চা হয় ও একটি বেদবিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়, স্বামিজী তাহার এই দ্বইটি ইচ্ছাও বিশেষভাবে বারুরাম 
মহারাজের কাছে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বারুরাম মহারাজ যখন মঠে 
থাকিতেন, স্বামিজীর প্রথম ইচ্ছাটির প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিতেন, আর মঠে 
একটি টোল সংস্থাপিত করিয়া তাহার দ্বিতীয় ইচ্ছাটিও আংশিকভাবে পূর্ণ 
করিয়াছিলেন । 


নম 





১। দক্ষিণেশ্বরে রেলিঙের উপর পড়িয়া! গিয়া ঠাকুরের ঝা হাতের হাড় স্বানচ্যুত হুওয়ার। 
খটনাটি এলে ল্মরণীয়। 


6৬ প্রেমানন্দ"প্রেমকথা 


১৯০২, ৪ঠা জুলাই । সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্য গঙ্গার একটি 
ইলিশ ক্রয় করা হয়, এবং বাবুরাম মহারাজকে পাশে বসাইয়! এ মাছের 
ভাঁজা-ঝোল-অন্বল দিয়! স্বামিজী পরম তৃপ্তির সহিত আহার করেন । এইরূপে 
তাহাকে পাশে করিয়। স্বামিজী মাঝে মাঝে আহারে বসিতেন এবং উভয়ে 
উভয়ের থাল? হইতে প্রসাদান্ন তুলিয়া খাইতেন। আহারের কিছুক্ষণ পরে 
স্বামিজী তাহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে কহিলেন, ০191) 21015 ৮7061 00 9%/11 
(মাছ জল চায় সাঁতার কাটবাব জন্যে ) দে, এক গ্লাস জল দে। বিকালে 
ভ্াহাকে সঙ্গে নিয় প্রায় এক মাইল বেডাইয়! আসিলেন ; মঠে ফিরিয়া 
ভাহাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস শুনাইলেন ; আর সেই দিনই রাত্রি ৯ট) 
১৫ মিনিট সময়ে সত্যসন্কল্প স্বামিজী সমাধিযোগে মরদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া 


চি 


গেলেন । 

স্বামিজীর আকস্মিক দেহত্যাগে বাবুরাম মহারাজ এতই অভিভূত হন যে, 
ঠাকুরের প্রাত্যহিক সেবাপুজা করিতেও অক্ষম হইয়! পডেন। তাহার আদেশে 
স্বামিজীর সন্যাসশিষ্য আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ) ঠাকুরের নিত্যপূজা। 
করিতে থাকেন। প্রায় দুই বংসর অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি ঠাকুরপূজা 
করিয়াছিলেন । 

ঠাকুরের তিরোভাবের পর তাহার ত্যাগী সন্তানেরা আটপুরে মিলিত 
হইয়া সন্কল্প করিয়াছিলেন, কাহার অভিপ্রেত কাঁধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
করিবেন । স্বামিজীর তিরোধানের পর সেই সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকিয়। 
নিজেদের সর্ধশক্তি নিয়োগ করিবাব প্রয়োজন অনুভূত হইল । আমেরিকা- 
প্রবাসী গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দকে বাবুরাম মহারাজ লিখিলেন £ 
“আমাদের যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু স্বামিজীর কার্য রক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিস্ধুব । এই আমাদের স্বল্প 1, 

ইতঃপুর্বে ঠাকুরের গৃহী ও ত্যাগী সম্ভানগণের মধ্যে কিছুট? মনান্তর 
ঘটিয়াছিল। বারুরাম মহারাজের কার্য দেখিয়া মনে হয়, তিনি সেই 
মনান্তর মুছিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯০৩ শ্রীহ্টাব্ের ৩১শে 
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জানুয়ারী ঠাকুরের গৃহী ভক্ত মনোমোহন মিত্র দেহরক্ষা করেন তাহার 
কলিকাতাস্থ বাসভবনে । মুমূর্য গুরুভ্রাতার অন্তিম শয্যাশাশ্থখে থাকিয়া 
বাবুবাম মহারাজ তাহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন তিনদিন ধরিয়াঃ এবং মঠে 
ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তাহার অন্তে)ষিক্রিয়াটিও সৃনিষ্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া । 

ঠাকুরের জন্মোংসবের পরে, তাহার মানসপুত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ 
“মহারাজ, সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হন ও চিঝ্সার জন্য ভাহাকে 
কলিকাতায় বসু-ভবনে স্থানান্তরিত কর হয় ( ১৯০৪ )। দীর্ঘ একচল্লিশ দিন 
পরে জ্বরত্যাগ হইলেও এই অসুখ হইতেই মহারাজের জীবনে উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন ঘটে, তাহার স্বভাবসিদ্ধ বাঁলক-ভাবটিও প্রকট হইয়া উঠে । তাহাকে 
কাজের ঝগ্জাট হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে দেওয়াই গুরুত্রাতারা_বিশৈষতঃ 
মঠ ও মিশনের সম্পাদক শরৎ মহারাজ কতব্য বিবেচনা করেন। তখনকার 
দিনে বেলুড়ে খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল, একসঙ্গে অধিকদিন মঠে থাকিলে 
মহারাজের শরীর ভাল থাকিত না । মিশনের কাজ, উদ্বোধন-সম্পাদন! ও 
শ্রীতীমাতাঠাকুরাণীর সেবা পরিচালনার জন্য শরং মহারাজকেও প্রায়শঃ 
কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইত । এইরূপ অবস্থায় মত-পবিচালনার কাজটি 
আপন? হইতেই বাবুরাম মহারাজের উপব আসিয়া পডে, আর উহাই ঠাকুরের 
অভিপ্রায় জানিয়! তিনিও বিনা প্রতিবাদে প্রাপ্তকতব্য করিয়া যাইতে থাকেন । 
দিনে দিনে কতবোর প্রসার ঘটে । এক কতব্যের সঙ্গে আর এক কর্তবা আসিয়া 
দিবাবাত্রির প্রায় সর্বক্ষণ তাহাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখে । সেই কর্তব্যসমূহকে 
নিম্মোক্ত প্রধান চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

(১) ঠাকুবসেবা ৷ 

(২) মঠে যোগদানকারী ও যাতায়াঁতকারী যুবকদের চরিত্র গঠন, ব৷ 
মানুষ তৈরি কর1। 

(৩) যেদকল নবনারী একবারও মঠে আসিতেন তাহাদিগকে ঠাকুরের 
প্রসাদ খাওয়াই! ও কথাম্বৃত পরিবেষণ করিয়! আপ্যায়ন--অন্যকথায়, 
ভক্তসেব1। 
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(৪) মঠের ভিতরে ও বাহিরে উৎসবাঁদি করিয়া ও উংসবাদিতে যোগ 
দিয়া জনসাধারণকে ঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত করা। 

শেষোক্ত কাজটি করিবার জন্ বাবুরাম মহারাজ দৃরকর্তী স্থানসমূহে, 
বিশেষতঃ পৃরবঙ্ষের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছেন। ইহার ফলে ঠাকুরের 
ভক্তসংখ্য! বাড়িয়!ছে, বনু যুবক মণে আসিয়া ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়াছে, স্থানে 
স্থানে মুসলমানেরাও ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক উদার ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। 

নাহং নাহং, তৃপহ" তথ” বলিতে বলিতে নিরভিমান নিরহঙ্কার সন্্যাসী 
এই সমন্ত কর্তব্যের গুরু দায়িত্ব বহন করিয়াছেন অন্নান চতুর্দশ বংসর ধরিয়া । 
মানুষের মঙ্গলসাধন-্রতে প্রেমানন্দ তাহার প্রেমের সম্পুট সকলের কাছেই 
উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন, আঁপন-পর উচ্চ-্নীচ বিচার না করিয়া। সেই 
আতদানের শ্রবণমঙ্গল স্মরণমঙ্গল কাহিনী প্রেমলেশহীন অক্ষমেব লেখনীমুখে 
বণিত হইবার নহে। তথাপি মহাজনবাক্য অনুসরণ করিয়া--আপনাকে 
শোধন করিবার জন্য-_-যথাশক্তি বলিয়া যাইতেই বা বাধা কোথায়? 


ঠাকুরসেবা 


মঠের অধিষ্তাত্রী দেবতা? সর্বধর্সসমন্বয়মৃতি সর্বভাবময়বিগ্রহ ঠাকুর । “তিনি 
অপ্রকট হইলে তাহার সেবাপুজাটি আকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন» অনেক 
গুরুভাইয়ের স্পষ্ট বিরোধিতা সত্বেও, দাস্যভক্তির মুর্তবিগ্রত শশী মহারাজ । 
আর আকড়াইয়া ছিলেন বলিয়াই, জগদ্গুরুকে কেন্দ্র করিয়া এত সহজে 
আরামকৃষ্ণসজ্ব গড়িয়া! উচিতে পারিয়াছিল। গুরুভাইদিগকে অছি করিয়া 
স্বামিজী অর্পণনাম করিয়াছিলেন বেলুড মঠ ঠাকুরবাটার ঠাকুরসেব। 
পরিচালনার জন্যই । 

শশী মহারাজ কৌল সাধকের সন্তান ; তাহার রচিত ঠাকুরের পুজাবিধিতে 
শাস্ত্রীয় অনেক খুটিনাটি ব্যাপার স্থান পাইয়াছে । বাবুরাম মহারাজ বৈষ্ণব- 
ঘরের ছেলে ; তাহার কৃত ঠাকুরপুজায় ভাবের দিকটাই প্রাধান্য লাভ করিত। 

দেবতা হইয়া দেবতার পুজা কর-_ইহাই পুজাবিধির সব চেয়ে বড় কথা ; 
আর সেইজন্যই পুজার পূর্বকৃত্যসমূহের মধ্যে ভূতশুদ্ধিই প্রধান। এই ভূতশুদ্ধির 
জন্য মন্ত্রাক্মক, ক্রিয়াত্মক ও ভাবনাত্মক বিধানসমূহ রহিয়াছে । ভক্তিপথের 
সাধকের ভাবনাত্মক দিকটার উপরেই জোর দিয়া? ।থাকেন-__ইছইট-সন্বন্ধী 
নিজের চিন্ময়রূপ বা সিদ্ধরূপ ধারণায় আনিবার চেষ্টা করেন। পৃজার 
আসনে না বসিতেই দেবী-ভাবে মগ্ন হইয়! পুজ)দেবতার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে 
যিনি নিবেদন করিয়া দিতেন তাহার অত বিধি পালন করিবার অবসর 
কোথায় 2 উহার প্রয়োজনই বা কী থাকিতে পারে ? 

পৃজাবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ লিখিয়াছেন ঃ 

“বাহ আড়ম্বর একেবার ছেড়ে কেবল মনপ্রাণ এক করে মার পায়ে ফ্ুলজল 
দিলেই মা গ্রহণ করেন । যখন মনপ্রাণ দিতে ভুলতে লাগল তখনই মন্ত্রতক্ত্রের 
সৃষ্ট সুরু হল” 
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৫০ প্রেমানন্দ-প্রেমকর্থা 


“ঠাকুরকে মনে যনে পূজ1 করবে । মন-ফুলে নয়নজলে কর তার অর্চন।। 
ঠাকুর মন দেখেন, অত ফুলটুলের দিকে তিনি নজর দেন না ।” 

বাবুবাম মহাঁবাজের ঠাকুরসেব! দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন এমন দ্বইজনের 
বর্ণনা এখানে উদ্ধাত করিতেছি । 

কমলেম্বরানন্দের লেখা £ 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া"*'মহাবাজের ঘরে আসিতেন 
এবং করজোড়ে “দগুবৎ মহারাজ, দণ্ডবৎ, বলিয়া প্রণাম জানাইতেন । মহারাজ 
প্রত্যুত্তরে মৃদ্বহাস্যে বলিতেন, “এস বাবুরামদা, এস । এই সম্ভাষণের মধ্যে 
একট] অস্বতময় প্রেমপ্রবাহ বতিয়া যাইত । মহারাজের অনুমতি লইয়া নামিয়া। 
মঠের কাজকর্মে মন দিতেন । "*ঠাকুরের ভোগাদির আয়োজনে তিনি প্রথম 
মন দিতেন । একবার বাগানের দিকে গিয়া! গাছপালা ফ্ুলফল সব দেখিয়া 
আসিয়া! সেদিন কী বন্ধন হইবে স্থির কবিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেন। 
অনেকদিন কুটনে! কোটার সময় উপস্থিত থাকিয়া আমাদের লইয়া! কুটনো 
কুটিতেন ।-..আমাদের শিক্ষা দিতেন--ওরে, তোদের ঢ1৪০61০৪]( কম্নকুশল ) 
হতে হবে। ঠাকুরের সব জিনিসপত্রের উপর আত্মীয়ত৷ বোধ করতে হবে । 
ঠাকুরের কোন জিনিসের অপচয় যাতে না য় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে ।**- 

কুটনে কুটিবার পর একটু তেল মাথধয় দিয়া অতি দ্রুতগতিতে গঙ্গায় সান 
করিয়া! আসিতেন। কাপড পরিয়া, কমগুলু ভরিয়া জল লইয়া দ্রুতপদে 
ঠাকুরঘরে যাইতেন। পুজার ভ্রব্য প্রস্তত হইয়া থাকিত। সামান্য একটু 
মন্ত্র দ্বারা সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া ঠাকুরের স্নান' সমাপন করিতেন এবং 
জলথাবার প্রদান করিতেন । বেদী পুষ্পসজ্জিত করিতেন । শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণ্ণীর 
পদরজপুর্ণ কোটাটি পুজ! করিয়া শিবপুজাতে পুজা শেষ করিতেন । ঠাকুরের 
ঝ্ীপাদ্বকার উপর প্ুষ্পাঞ্জলি দিয়া, স্বামিজীর ও যোগানন্দস্বামীর পুজা! করিয়া 
পাত্রাবশিষ্ট প্রম্প লইয়' গঙ্গাপুজার জন্ম বাহির হইত্তেন। কখন কখন লক্ষ্য 
করিয়াছি, তিনি পুজাকালে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষটাঙ্গ 
প্রধিপাত করিয়া বিলুষিতকায়ে আত্মনিবেদন করিতেন ।*.তিনি যখন 


ঠাকুরসেবা ৫১ 


পুষ্পপাত্রটি লইয়া! গঙ্গামায়ীর পুজার জন্য উপর হইতে নামিয়া আমিতেন 
তাহার তখনকার মুখশ্রী অপুর্বভাব ধারণ করিত ।১ 

রামেস্বরানন্দের কথা £ 

সকাল হইতে শয়ন পর্যস্ত সবটুকু সময় বারুরাম মহারাজের ঠাকুরসেবায় 
ভক্তসেবায় কাটিত-_যেন মৃতিমতী সেবা । 

তাহার ঠাকুরসেবা ছিল জীবন্ত । ঠাকুর এই ঘ্বম হইতে উঠিলেন, মুখ 
ধুইলেন, রিশ্রাম করিতেছেন, এইবার আহার করিবেন, এখন ফুলবাগানে 
একটু বেড়াইতে গেলেন । দেখিস তাহার চলাফেরার কোন কষ্ট না হয়। 
রাস্তার উপর ধাপাইয়া পড়িয়াছে গোলাপের কাটায় ভরা ডালগুলি ; ওগুলি 
কেটে দেঃ ঠাকুরের কাপড়ে লাগিবে। পানা ভাল করিয়া সাজিস, দেখিস 
বাবা, চুণে তাহার মুখ ন]1 পুড়িয়া যায়। ঠাকুর গরম ভাত খাইতে 
ভালবাদিতেন, ঠাণ্ডা না হইয়। যায়। চন্দনে যেন খিচ না থাকে। সুগন্ধি 
প্রষ্পে ও ধূপে ঠাকুরঘর যেন আমোদিত থাকে ; দক্ষিণেশ্বরে তিনি ফুল 
ধৃপধুনা ভালবাসিতেন। এইসব প্রীতির সেব' ব্রক্মচারীদের দ্বারা করাইয়া 
নিতেন । ঠাকুরকে শয়ন দিয়া মশারি ফেলিয়া! মানসে তাহার পদমেবা 
করাইতেন। ঠাকুরের শয়নঘরের পাশে টুলের উপর একগ্লাস জল, দ্বইটি পান 
রাখিয়া দিতে হইত, যদি হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিয়া! যায় তো উঠিয়া খাইবেন। 
ভোরে ঠাকুরকে শয়ন হইতে তুলিয়া আস্তে আস্তে জল গাড় হইতে ডাবরে 
ফেলিতে হইত, তিনি মুখ হাত ধুইবেন । ঠাকুরের ফোটোতে পরানে। জামা 
কাপড় বদলানো, ইদুরে কাটিল কিনা দেখা, সব বিষয়ে সতর্ক দৃ্টি রাখিতে 
বলিতেন। 

তখন ( ১৯৯৬-১৭ ) মঠে ঠাকুরপুজা করি । একদিন ডাকিয়া! বলিলেন, 
হ্যারে, ঠাকুরের কাপড়চেঞ্পড় সব ঠিক আছে তো? দেখ বাবা সব দেখ 

১। ্রহ্াচারী জ্ঞান বলেন ; ক ঘত্ে একটি ফুল বেছে নিয়ে বক্ষে ধারণ করে, খ্যান 


করে, কত যক্কে সেটি মিবেদন করতেন । পুজাশেষে যখন মেতে আসতেন, ম্বখের গে কী 
গম্ভীর ভাব ! | 


৫২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


ডাল করে। আমি একখানি নূতন কাপড় ঠাকুরকে নিবেদন করে পরতে 
যাচ্চি, ঠাকুর এসে আমায় বল্লেন, ই্যারে বাবুরাম, তুই নূতন কাপড পরচিস. 
আর আমার জামা যে কেটে দিয়েচে! আমায় তুই কি আর ভালবাসিস 
নাঃ উভয়ে তখন ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, সত্যই ঠাকৃরের জাম] (ছবিতে 
পরানে। ) ইদরে কাটিয়। দিয়াছে ! 

একবাব সেবকেরা গোপনে দ্বইটি ফতুয়া তৈরি করাইয়া আল্নায় রাখিয়া 
দিয়াছে । বাবুরাম মহারাজও সেই ফতুয়া গায়ে দিয়াছেন, খেয়াল করেন নাই 
নূতন কি পুরাতন । ঠাকুর দেখা দিয়া বলিলেন, বাবুরাম, আমার একট] জামা, 
আর তোর দ্বটে। ? তবেকি আমার দিকে তোর মন কমে যাচ্চে? পরদিন তিনি 
একটি ফতুয়া ফেরত দিলেন, আর ঠাকুরের জন্য দুইটি জাম। তৈরি করাইলেন। 

বর্ষাকালে মাঠ চোরকীটায় ভরিয়া যাইত, আর যেখানে সেখানে গোবর 
পড়িয়া! থাকিত, ইটের ট্রুকরাগুলিও থাকিত। নূতন সাধুদিগকে বাবুরাম 
মহারাজ বলিতেন, দেখ, রাত্রে ঠাকুর বেড়ান এই মাঠে, তার কাপড়ে 
চোরকীাট1 ধরবে, গোবর লাগবে, খোয়া ইটের চোট লাগবে তার পায়ে । 
সাধুর! চোরকীট। তুলিয়া ও গোবর কুড়াইয়া মাঠ পরিষ্কার করিতেন, দর্ূস 
দিয়া খোয়াগুলি মাটিতে বসাইয়৷ দিয়! মাঠ সমতল করিতেন । 

লক্ষ্মণ মহারাজ তখন পুজ1 করেন, একদিন পূজা! করিতে যাইবার সময় 
বলিলেন, কী পৃজা করব, ফলটল কিছুই নাই! বারুরাম মহারাজ শুনিতে 
পাইয়া বলিলেন, ফলটল নাই-_কী পৃজে! তবে করিস? মা, তোকে পুজো 
করতে হবে না, আজ আমিই পুজো করব । মঠবাড়ীর দক্ষিণ দিকের রোয়াকে 
তাহার স্নানের জন্য ব্রন্মচাঁরী নেপাল দ্বই বালতি গঙ্গাজল তুলিয়া আনিয়া 
রাখিতেন। সেদিন তিনি তোল] জলে ম্লান করিলেন না, তাড়াতাড়ি গঙ্গায় 
ভব দিয়া! হাসিয়া কাপড় ছাড়িয়াই পুজা করিতে গেঁলেন। বিকালে ফলমিকি 
নিয়া এত ভক্ত আসিতে লাগিল যে, তাহাদিগকে প্রসাদ দিতে শালপাতাগুলি 


নিঃশেষ হইয়া! গেল, তবুও প্রসাদ বিতরণ শেষ হয় না! তখন কদমগাছে 
উতিয়। কদমপাতা৷ পাড়িতে হইল। 


ঠাকুরসেবা ৩৩ 


এক ভদ্রলোক কিছু ছানা আনিয়াছেন । ব্রচ্গাচারী জ্ঞানকে বাবুরাম 
মহারাজ বলিলেন, ভক্তের জিনিস, পোজ একটু একটু করে ঠাকুরকে দিবি, 
একদিনে দিস নে জলে ডুবিয়ে রাখ । 

প্রাচীনদের মুখে শ্রুত একটি ঘটন] £ 

কলিকাতার এক ধনী ব্রান্মণপরিবার হইতে অনেক জিনিস ঠাকুরের 
ভোগের জন্য আসিত। বাবুরাম মহারাজকে দেখ দিয়া ঠাকুর বলেন, হ্যারে, 
ওদের জিনিস আমাকে দিস কেন? আমি যে খেতে পারি না! তখন 
স্বামিজী আছেন মঠে, তাহার কাছে গিয়া বাবুরাঁম মহারাঁজ কহিলেন, নরেন, 
আমি কী করি বল দেখি? ওদের বাড়ী থেকে রোজ এক ঝুডি ফলমিক্টি 
আসে, আজ ঠাকুর বলচেন তিনি খেতে পারেন না । স্বামিজী উত্তর দিলেন, 
ঝুঁড়িটা এনে আমার ঘরে রেখে দিয়ো, দুইএকটখ যা পারি আমি খাব, নিজের 
শিক্কে তো ফেলতে পারব না । আর ঠাকুর যখন খাবেন না তখন তোমরাও 
খেয়ো না, ছেলেদেরও দিয়ে না। 

খবদ্ধদা! (শ্যামানন্দ ) কলিকাতার লোক, কলিকাতার ভক্তদিগকে বিলক্ষণ 
চিনিতেন। তিনি বলিয়াছেন £ থিয়েটারের মাগীরা ঠাকুরের জন্য মিষ্টি 
আনিত। আমি ঠাকুরকে দিতাম না, প্রসাদঘরে রাখিয়া দিতাম । মাগীর! 
সেকথা বারুরাম মহারাজের কানে তুলে । আমাকে বলিলেন, _-আমি তো 
মন্ত্র দিই না, আয় তোকে মন্ত্র শিখিয়ে দি। যখন ঠাকুর শরীরে ছিলেন তখন 
দেখেচি, কোন জিনিসে হাত দিয়েই ফেলে দিচ্চেন ; আবার কোন জিনিস 
হাতে করে নিয়ে মুখে দিচ্ছেন । তখন কোন ভাবনা! ছিল না। কিন্ত এখন 
তিনি পটে আছেন, শরীরে নেই_-আমরা কী করে জানব কাঁর নেবেন, 
কার নেবেন নাঃ যে যা আনবে, ঠাকুরের সামনে ধরে দিয়ে বলবি, “মশায়, 
অমুক এই জিনিস এনেচ্জে আপনাকে দিলুম । আপনার ইচ্ছা! হয় খাঁন, ন! 
হয় না খান ।? 

কখন কখন ভক্ত-গৃহ হইতে ফিরিবার সময় বারুরাঁম মহারাজ ঠাকুরের জন্য 
কিছু চাহিয়া লইয়া আসিতেন। বলিতেন, শুধু হাতে এলে ঠাকুর কী মনে 
করবেন ? 


ভক্তসেবা 


“বেলুড়ের বাজারে ভাল শাকসবজী পাওয়! যাচ্চে ন1। ছ্ুটো৷ টাকা 
নিয়ে বরাহনগর যা] । নারায়ণবাবুকে দিস, ভাল বাজার করে দেবে ।' আদিষ্ট 
ব্যক্তি বরাহনগরে যাইতেই নারায়ণ দত্ত তাহাকে সঙ্গে নিয়া বাজারে গেলেন 
ও প্রায় চারি টাকা মুল্যের বিবিধ শাঁকসবজী কিনিয়া, কুটিঘাট পর্যস্ত আসিয়া 
নৌকায় তুলিয়া দিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,_'দেখলি কেমন ভক্ত ! 
কী সুন্দর বাজার করে দিয়েচেন ! নে এখন ভাল করে কেটেকুটে রান্না কবে 
আজ ভাল করে ঠাকুরের সেবা কর্‌ দিকি। আর ভক্তরা সবও এসেচে। 
জানিস, ঠাকুর বলতেন, ভাগবত ভক্ত ভগবান--তিন এক । ঠাকুরের একথ। 
কথার কথা নয়-_মহাসত্য, বেদবাক্য ।১ 

বেলুড় মঠে একদিন সকলে খাইতে বসিয়াছেন। প্রসাদান্ন পরিবেষিত 
হইতেছে, কিন্ত বারুরাম মহারাজের জন্য নিদিষ্ট আসনটি শুন্য পড়িয়া আছে। 
তিনি কোথায় গিয়াছেন বুঝিতে পারা গেল না। খাওয়া সুরু হইবে এমন 
সময় তিনি একটি অভ্ভুক্ত লোককে সঙ্গে নিয়া আমিলেন, এবং নিজের আসনে 
বসাইয়। দিয়া সানন্দে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় মহারাজ, জয় ঠাকুর!” বলিয়। 
নৃত্যের ভঙ্গী সহকারে তিনবার হাততালি দিয়] সরিয়া পড়িলেন !২ 

দ্বিপ্রহরের আহার শেষ হইয়াছে, সকলে বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন এমন 
সময় শিশুসম্ভানাদি সহ এক বৃদ্ধ নৌক। হইতে মের ঘাটে অবতরণ করিলেন ) 
বাবুরাম মহারাজ তাহাদিগকে সাদর অভার্থনা করিয়া বসাইলেন, আর 
তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য আবার রান্না চড়াইতে ব্যস্ত হইয়া! উঠিলেন । 
একটি শিশুর দুধ খাঁওয়ার সময় হইয়াছে, কিন্ত ধ কোথায় পাওয়া যাইবে ? 

ঠাকুরের দ্ধ হইতে খানিকট। আলাদ। করিয়! রাখিয়া বাকিটা! দেওয়৷ হইল, 


১। রামেশ্বরানন্দ-কথিত। ২। গোকৃলদাস দে-কধিত 


ভক্তসেবা 44৫ 


ঝিনুকের বদলে চায়ের চাঁমচে । ইহাদের কেহই মঠের ভক্ত ছিল না, বাবুরাম 
মহারাজেব আদরযত্বে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল 1১ 

দক্ষিণেশ্বরে দর্শনাদি করিয়। পুরধবঙ্ষের একনৌকা লোক, স্ত্রী-পুরুষে 
মিলিয়া দশ বারো জন, মঠে আসিয়াছে । গঙ্গায় জোয়ার থাকায় তাহাদের ' 
আসিতে বিলম্ব হইয়াছে । বেলা তখন প্রায় তিনটা । তাহাদের খাওয়' 
হয় নাই, মঠে দর্শনাদি করিয়) কলিকাতায় ফিরিয়। গিয়া খাইবে । বাবুরাম 
মহারাজ তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা করাইলেন, ভাহাদেব আপতি সর্তেও । 
ভাড়ারে নারিকেল ছিল, কয়েকটি নারিকেল কুরাইয়া নিলেন। খাবার 
জায়গায় আসন পাতিয়া শালপাতায় চিডা, নারিকেল-কোরা, শুড ও ঠাকুরের 
প্রসাদী ফলমূল যাহ। ছিল তাহাদিগকে খাইতে দিলেন। তাহারা কত যে 
খুশী হইল বলিবার নয়। কয়েকদিন পরে তাহারা বিবিধ সামগ্রী-_ফলমুল, 
দই-মি্টি, চাল-ডাল, নুন-তেল, মশল! ইত্যাদি__সঙ্ষে নিয়া মঠে আসিল ও 
দৃপনরে প্রসাদ পাইল । বারুরাম মহারাজ বলিলেন, দেখলি, সেদিন তোর। 
দ্বটে! চিডে ভিজিয়ে নারকেলকো বা! আর গুড দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলিঃ আজ 
ওর কত টাকাব ভোগের ঞিনিস নিয়ে এসেচে ! উহাদের অনেকেই পরে 
মঠে আসিয়। দীক্ষা! গ্রহণ করে | কেহ কেহ দীক্ষা নিয়াছিল মহারাজের কাছে । 
বাবুরামদ, তুমি এসব অখদ্দেরকে কোথা থেকে জুটাও বল দেখি? মহারাজ 
প্রশ্ন করিলেন । "তুমি এসব বিষ হজম করতে পার বলেই তোমার কাছে 
পাঠাই ।” বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন ।২ 

কলিকাতার এক সম্বদ্ধ পরিবার মোটর গাড়ীতে করিয়। মঠে আসিয়াছে । 
তাহার! ঠাকুরদর্শন করিয়াই ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়! বাবুরাম 
মহারাজ কহিলেন, যা! যা, শীগ্গির ওদের প্রসাদ দিয়ে আয়, প্রসাদ না খেয়ে 
যেন নাযায়। আদিষ্ট ব্যক্তি দৌডাইয়া গিয়া গাড়ীতে এক বৃদ্ধার হাতে 
প্রসাদ দিয়া আসিল ?* পরদিন উহার! নিজেদের ঘরে তৈরি প্রচুর সিঙ্গাডা- 
কচুরা-সন্দেশ নিয়া মঠে আসে । ম্বদ্ব হাসিয়া! বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, 
৯1 বিশ্বনাথানন্দ-কধিত। ২। প্রণবানন্দ-কথিত। 


৫ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


দেখ, ভক্তসেব। করলে ঠাকুর তাদের কেমন সেবা নেন, আবার সাধুদেরও 
সেবা করিয়ে নেন! তোর! কিন্তু নিষ্কামভাবে প্রসাদ দিবি । 

একদিন বাবুবাম মহারাজ যখন কলিকাতায়, সাধুদেরও খাওয়া হইয়া 
গিয়াছে, এমন সময় নাগ মহাশয়ের স্ত্রী মঠে আসিলেন নৌকায় করিয়া, 
কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়া । তাহাদিগকে খাইতে বলা হইলে নাগ 
মহাশয়ের স্ত্রী জানাইলেন, ঠাকুরের প্রসাদ না হইলে তিনি খাইতে পারিবেন 
না। সাধুবা ভিতবে গিয়া দেখিলেন, তাহার খাওয়ার মত অন্নপ্রসাদ আছে, 
অপর কয়েকজনের জন্য কিছু ভাজা ও খিষ্নুড়ি করিয়া নিলেই হইবে । জ্ঞান 
মহারাজকে সেকথা বলা হইল, কিন্ত তিনি বাগান্থিতভাবে কহিলেন, ওদের 
জন্যে কিছু করতে হবে না, যাক না চলে । অসময়ে এসে হাজির হবে, আর 
খাওয়াতে হবে! সাধুবা তাহার কথা অমান্য কবিয়াই খাওয়ার ব্যবস্থা 
করিলেন, খাওয়া দায়! করিয়া অতিথিবাও চলিয়া গেলেন । বিকালে 
বারুরাম মহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিতেই ব্যবস্থাপকরা! সকল কথা তাহাকে 
জানাইলেন এবং এই কাজে নিজেদের কিছু অন্যায় হইয়া থাকিলে ক্ষম! 
করিতেও বলিলেন । প্রসন্ন হইয়! বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ক্ষমা কী রে, 
তোরা ঠিক কাজ করেচিস, আমি থাকিলেও এ করতুম ।১ 

এক ডেপুটা সন্ত্রীক গঙ্গাম্নান করিতে আসেন বেলুভ মঠে। স্নানের পৰ 
তিনি খবর নিতেছিলেন কাছেই কোন হোটেল আছে কিনা । মঠের খাওয়া 
দাওয়া তখন হইয়! গিয়াছে | ব্রন্মচারী নেপালেব মুখে তাহাদের কথা শুনিয়া 
বাবুরাম মহাবাজ ্াহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন, এবং ঠাকুরের 
প্রসাদ যাহা অবশিষ্ট ছিল - ভাত, ডাল, ডেঙ্গে ডশটার চচ্চডি__তাহাই 
খাইতে দিয়] করজোডে কহিলেন»-আমর। নিজেরা নিজেদের খাওয়ার কোন 
বঙ্স্থা করি না, যা জোটে ঠাকুবকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাই। আজ শুধু এই 
ডাল আর ডেঙ্গেো! ডাটা আছে! তাই বলে কম খাবেন না যেন, পেট ওরে 
খাবেন। তাহারা মুগ্ধ আপ্যায়িত হইয়। চলিয়া গেলেন । ইহার পরে যখন 

১। গোরীশানন্দ-কথিত। 


ভক্তসেবা ৫৭ 


তাহার! আবার মঠে আসিলেন তখন বাবুরাম মহারাজ শরীরে নাই । তাহার 
খোজ নিয়া! তাহারা বলিতে লাগিলেন £ জীবনে আমরা এমন খাবার, 
এত স্রেহপ্রীতিমাখা, খাই নি। আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে কত ভাল ভাল 
জিনিস খেয়েচি, কিন্তু সে সব এর কাছে কিছুই নয়। ডেঙ্গে! ডশাটার মধ্যে 
যে এত মিষ্টতু, এর আগে জানতে পারি নি। এত অমায়িক ব্যবহার, এমন 
মাধুষময় পুরুষ ! 


বাবুরাম মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন তখন নিত্যই সেখানে বহু ভক্তের 
সমাগম হইত । কিন্তু কেহই প্রসাদ গ্রহণ ন1 করিয়া, তাহার মিষ্ট কথায় 
আপ্যাক্িত না হইয়া! ফিরিয়া যাইতে পারিত না। দিনে দিনে ভক্ত-সংখ্যা 
বাড়িতে থাকায় আহারাদি শেষ হইতে দেড়ট? দ্বইট1 বাজিয়া! যাইত । 

মধ্যাহ-ভোজনের পর পনর কুড়ি মিনিট মাত্র বিশ্রাম করিয়া তিনি উঠিয়' 
পড়িতেন ; কে কোথায় ভক্ত আসিয়াছে খবর নিতেন, তাহাদিগকে ঠাকুরের 
কথ শুনাইতেন । তাহার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ভক্তেরা ঘন ঘন মঠে আসিত। 

ঘরে ফিরিবার সময় ভক্তেরা খালি হাতে চলিয়া যাঁয় ইহ? তিনি যেন 
চাহিতেন না । সম্ভবস্থলে মঠের কোন-না-কোন জিনিস সঙ্ষে লইয? যাইতে 
তাহাদিগকে বলিতেন । মঠের জমিতে উৎপন্ন ডেঙ্গে! ড"টার ঝাড় শিকড়- 
মাটিসুদ্ধ লইয়। ভক্তেরা আনন্দে বাড়ী চলিয়াছে এমন দৃশ্যও বহুবার দেখা 
গিয়াছে ।১ 





১। মাষ্টার মহ'শয় (প্রীম ) আছেন মিহিজামে। জনকয়েক ভক্ত সেখান হইতে মঠে 
আসিয়াছেন, দর্শনাদি ফরিয়। সেই দিনই ফিরিবেন। বাবৃবাম মহারাজের আদেশে নেপ'ল 
একটি কাটোয়ার ডেঙ্গে। টা তুলিয়া আনিয়া, ধুইয়! পরিষ্ষর করিয়া, তাহাদের হতে 
দিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের জন্য । কিছুদিন পরে তশহারা আবার মঠে আসিয়া কহিলেন £ 
ডশট। শুকাইয়। যাইবে মনে করিষ1 একদিনেই খরচ করিতে চাহিলে মা্টার মহাশয় বলেন, 
-একদিনে সবট। খরচ কোরে। না, একটি করে ডাল রোজ নেবে, বাকিটা ভিজে নেকড়ায় 
জড়িয়ে রাখবে । খাবার সময় ভাববে-এই ডশটা এসেচে স্বামিজীর প্রতিষ্তিত বেলুড় মঠ 


&৮ প্রেমানন্দ"্প্রেমকথা 


উমেশ সেন লিখিয়াছেন £ 

বাবুরাম মহারাজ সমাগত ব্যক্তিদের কাগার কী অভাব, কাহার কী কষ্ট» 
তাহা যেন খু'জিয়া বেড়াইতেন, আর দূর করিতেও সচেষ্ট হইতেন। আমার 
শরীর খারাপ দেখিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন । যাহার! নৌকায় যাইবে 
তাহাদের জন্য চলতি নৌকা! হয়তে। নিজেই ডাকিয়! দিতেন । 

একদিন আমাদিগকে বলিলেন, যা বাগানে পেয়ারাগাছে উঠে খুব কবে 
পেয়ারা খেগে । আর পেডে নিয়ে আসবি কৌচডে করে, কলকাতায় ফিরবার 
সময় নিয়ে যাবি। তরুণ সুবক আমরা তখন, তাহার আদেশের পুর্ণ সদ্ধ্যবহারই 
করিলাম । 

প্রসাদ খাইতে বসিয়াও তিনি সকলের সুখসুবিধাব প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন । 
কাহার বসিবার অসুবিধা হইল, ভাত, ভাল, জল, নৃন--কাহার কী চাই, সন্ধান 
নিতেন। নিজে সামান্যই আহার করিতেন । নিজের পাত লইতে প্রসাদান্ন 
তুলিয়া, বিশেষতঃ উত্তম সামগ্রী কিছু থাকিলে ডাকিয়া ডাকিযা ভক্ঞদিগকে 
বিলাইতেন, কখনও ব1 নিজে উঠিয়া গিয়া কোন কোন ভক্তেব পাঁতে দিয়া 
আসিতেন । একদিন কচু-ভাতে খাইয়া এমন গল1 ধবিল যে, কেহই সবট! 
খাইতে পাবিল না। “তাই নাকি, গলা ধরেচে নাকি ?- বলিতে বলিতে 
তিনি সমস্তট্ুকুই গলাধঃকরণ করিলেন । 

প্রেমানন্দেব প্রেমের যাছৃষ্পর্শে নাস্তিক আন্তিক হইয়াছে, ক্রুব হিংসা 
ভুলিয়।ছে, বিশ্বনিন্্রকও বলিয়াছে, এমন ভালবাসা দেখি নাই । বিজ্ঞানাচার 
জগদীশচন্দ্র বস বলিয়াছিলেন ঃ সমস্ত পৃথিবীট। ঘুরলুম, এমন জায়গা আর 
চোখে পড়ল না যেখানে কেবল - এস, বস, খাও ! 

বাবুরাম মহারাজের ভক্ত-আপ্যায়ন উল্ট] রুঝিয়া স্বার্থান্ধ লোকেরা নানা 
কথ্বী কহিত। কিন্ত তিনি বলিতেনঃ লোকে বাগানবাস্ভী বেড়াতে যায়, রং 
থেকে, যেখ'ন থেকে ঠাকুরের ভাবধার' প্রচারিত হুচেচ / দিয়েছেন বাবৃরাম মস্ারাজ, ঠাকুরের 


নিত্য পার্ধদ ৫ চাষ করেচেন মঠেরই সাধুত্রন্ষচারীরা । তখন দেখবে এই ডেঙ্গো! ডশটা শুধু 
ডপটাই নয়, বহুগুণসম্পক্গ । 


ভক্তসেবা ৫২ 


তামাস দেখতে যায়ঃ কিন্তু তা ন। করে যখন এখানে এসেচে তখন বুঝতে হবে, 
তার ভিতরে কিছু আছে । না থাকলে এখানে আসবে কেন ? খাওয়া দাওয়ার 
সুবিধা বলিয়া অনেক রাস্তাব লোক আসিয়া! পডে, এই বলিয়া কেহ আপতি 
করিলে বলিতেন ঃ তা হোক, আমাব বিশ্বাস, ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করলে 
কল্যাণ তবেই-_বিশ্বাসভক্তি নিয়ে আসুক বা নাই আসুক, জান্তে অজান্তে 
্রান্তে ঠাকুরেব প্রসাদ গ্রহণ কবলে তাদের কল্যাণ তবে । অসময়ে আসাতে 
সকলের অসুবিধা ও কষ্ট হয় বলিয়া আপত্তি কবিলে বলিতেন £ আহা ! 
গৃহীদের কত কাজ, তারা কি সবদিন সময় মত আসতে পাবে ? 


একবার একটি লোক যদ্রচ্ছাক্রমে মঠের প্রাঙ্ষণে আসিয়া অপেক্ষা না 
করিয়াই চলিয়া! গেল। বাবুরাম মহারাজ গেটের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন, 
এত শীঘ্র লোকটিকে ফিরিতে দেখিয়। ভাবিলেন, হয়তো সে প্রসাদ না নিয়াই 
চলিয়! যাইতেছে । জিজ্ঞাসিত হইয়া ঠাকুরঘরের ভাড়ারী রাসবিহারী 
( অরূপানন্দ ) কহিলেন, সে একটু দীভালও না, তাকে কী করে প্রসাদ দিই ? 
বারুরাম মহারাজ বলিলেন,-_-তবু ডেকে এনে দিতে হয়, যখন মঠের ভিতর 
এসে পডেচে । সংসারে থাকলে না নিজে খেতে পেতিস, না বাছাদের মুখে 
দ্বটো দিতে পারতিস । এখানে ঠাকুরের কৃপায় এত আসচে, হাতে ধরে তুলে 
দিতে পারবি নি ? 


যদ্বনাথ মজুমদার লিখাছেন 2 


এক বন্ধুর সহিত মঠে বাবুরাম মহারাঁজকে দর্শন করিতে যাই। মঠে 
প্রবেশ করিতেই তাহার সহিত সাক্ষ্যাৎ হইল ও বলিলেন, তোমাদের ছাতা 
নেই ? এক একখান ছাতা রেখে]! 


মধ্যাহ্তে প্রসাদ, পাইয়াছি, দক্ষিণেশ্বব যাইব। তিনি তখন উপরে বিশ্রাম 
করিতেছিলেন । আমি সাহস করিয়৷ উপরে গেলাম এবং শায়িত অবস্থাক্স 
প্রণাম কর! অবৈধ জানিয়াও তাহার পাদপগ্মে প্রণত হইয়া বজিলাম, 
আশীর্বাদ করুণ ঠাকুর যেন কৃপা করেন। তিনি উত্তর দিলেন, আশীর্বাদ, 


৬০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


করেচি, এখনে! করচি, আরও করব ; মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসো । 
কথাগুলি স্রেহমাখা । 

মঠে কখনও রাত্রিবাস করি নাই, আরাত্রিক গানও শুনি নাই। এই দ্বই 
সাধ মিটাইবার জন্য মঠে ষাই, কিন্ত নৌকার অসুবিধায় পৌছিতে একটু রাত্রি 
হইয়া পড়ে । মঠের পূর্বদিকের বারান্দায় উঠিতেই এক সাধু আমাকে ভীষণ 
আক্রমণ করিলেন । আমি মঠে রাত্রিবাস করিতে পাইব না বলিলেন," এবং 
গৌয়ার, বাঙ্গাল প্রড়তি মিষ্ট ভাষণে একঘণ্টারও অধিক-কাল ধরিয়া 
আপ্যাক়িত করিয়া চলিলেন । শীতের রাত্রি গভীর হইতেছে, শ্রীরামপুর 
যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া! রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় বাবুরাম 
মহারাজ ধ্যান হইতে উঠিয়া! নামিয়া আসিলেন এবং একটা আলো? আনাইয়া 
আমার মুখ দেখিয়! কহিলেন, এ ষে চেনা মুখ বলে বোধ হচ্চে। তারপরে 
বাছা, সোনার াদ, ইত্যাদি মিষ্টিকথায় আমার অভিমান যেন বাড়াইয়। দিয়! 
মাতৃত্পেহে হাদয়বেদন] মুছিয়! দিলেন । নি-- তখন সবে মঠে যোগ দিয়াছেন, 
তিনি ও আমি একই বিদ্যালয়ে পড়াইতাম জানিয়া কহিলেন, দ্বজনে বুঝি 
যোগাযোগ করে এসেচ ? আমরা বলিলামঃ ন1 মহারাজ, তেমন কিছু নয়। 
“ও আগে এল, তৃমি পরে এলে, এ যোগ নয় তো কি বিয়োগ হল?” এই 
বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন । আহারান্তে লেপ-বালিশের বন্দোবস্ত 
করিয়া আমাকে শোয়াইয়া তবে তিনি উপরে গেলেন । পরদিন আমি কাশী 
যাত্রা! করিব শুনিয়া কহিলেন, তুমি কাশীতে গিয়ে মহাপুরুষকে বোলো, হয় 
তিনি এখানে আসন, না হয় আমায় টেনে কাশী নিয়ে যান-_পুরানো মানুষ 
না হলে ভাল লাগে না। ৃ 

একবার একটি মাদ্রাজী ভক্ত মঠের দোতলার বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়ে । 
অধিকু রাত্রে বারুরাম মহারাজ উপরে যাইয়া! দেখিলেন তাহার মশারি নাই। 
তখনই একটি মশারি লইয়া গিয়া ও তাহার উপরে খাটাইয়! দিয়! মশা 
তাড়াইবার জন্য যেই ধীরে ধীরে হাওয়া করিতেছেন অমনি তাহার ঘুম ভাঙ্গি য়া! 
গেল। এই প্রেমদৃশ্যে সে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল । 


ভক্তসেবা। ৬৯ 


বাতির হইতে কোনও লোক ঘর্মাক্ত কলেবরে মে আসিলে বাবুরাম 
মহারাজ নিজে পাখা নিয়া তাহাকে বাতাঁদ করিতেন । বৃদ্ধ ভক্তের 
পরিশ্রান্ত হইয়া! মঠে আসিলে অল্পবয়স্ক ব্রল্মচারীদের দ্বার! তাহাদের পরিচর্ধা! 
করাইতেন। 

একদিন মণ্ে অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে, হঠাং একখানা কালো! 
মেঘের আবির্ভাব । বর্ণ আরম্ভ হইবামাত্র এক ব্রল্মচাঁরী তাড়াতাড়ি তাহাদের 
জুতাগুলি মঠবাড়ীর পশ্চিমদিকের বারান্দায় তুলিয়া রাখিতে গেলেন? 
তাহাকে পায়ে করিয়! জুতা তুলিতে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, 
ভক্তের জুতা মাথায় করে তৃলবি। 

কমলেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন £ 

যেসকল ভক্ত মঠে রাত্রিযাপন করিতেন তাহাদের জন্য বাবুরাম মহারাজ 
বিশেষ দৃপ্ধাদির ব্যবস্থা করিতেন । রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য বিশেষ 
শয্যা্দর ব্যবস্থা করিতেন, যেগুলি হয়তো সাধুদের সকলে অনুমোদন করিতেন 
না। এইগুলি তাহার খেয়ালপ্রসূত মনে করিয়া আমরা অনেক সময় তাহার 
সহিত অশিষ্ট ব্যবহারের পরিচয়ও দিয়াছি ।***ভক্তসমাগমে তিনি উৎফুল্ল 
হইতেন, যেদিন ভক্তের! মঠে কম আসিত বা আসিত না সেদিন যেন তাহার 
তৃপ্তি হইত না। কখন কখন দেখা গিয়াছে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করিয়। 
তারগ্রে বলিতেন-_ভকত আযাঁও, ভকত আযাও !.*ম্বল্প পরেই হয়তো 
একনৌকা লোক মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ।...দ্বিপ্রহরে একনোৌক। 
অপরিচিত ভদ্রলোক.মঠে আসিয়াছেন। তিনি নিজে পাকশালায় যাইয়া কোন 
রকমে নির্বাপোন্থখ চুল্লীতে ইন্ধন দিয়া খিচুড়ি করিতে গেলেন। ভাগারী 
গোপাল মহারাজ আসিলেন ও রান্নার ব্যবস্থা হইল । প্রায় তিনটার সময় 
ভক্তের! প্রসাদ পাইলেন, ততক্ষণ তিনি তাহাদের সহিত ঠাকুরের কথা 
আলাপ করিতে লাগিলেন ।...তিনি বলিতেন £ ওগো, কী দেখি জান-_-সব 
প্রভুর জন্যে এখানে আসে । এখানে এই মঠে আসা বড় ভাগ্যের কথা । 
তিনি টানলে তবে আসতে পারে, নতুবা কার সাধ্য । 


৬২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন, তিনি ভক্তদের বাহ্যিক দ্র্বলতাদি মোটেই 
লক্ষ্য করিতেন না, তাহাদের অন্তরের ভক্তিটুকৃই শুধু তাহার চোখে পড়িত, 
আর উহাই তাহাকে ভক্তসেবার জন্য আকুল করিয়া তৃলিত। 

জ্ঞান মহারাজের কথা £ 

আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে একদিন একজন মঠে আসিতেছিলেন। 
গ্রানটর প্রথমাংশ হইল, “সেথায় আছেন জননী দ্িবসরজনী পথপাঁনে চেয়ে 
কেবল । এ ব্যক্তি খানিক অগ্রসর হইয়া দেখেন, মঠের ফটকের কাছে 
বাবুরাম মহারাজ পথপানে চাহিয়া! একাকী স্থির হইয়া দাড়াইয়। আছেন ! 

এমন কতদিন হইয়াছে, বাবুরাম মহারাজ পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া 
আছেন আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছেন । ভক্তের আসিতেছে, কি জানি 
যদ্দি দেরী হইয়া গেলে প্রসাদ না পায়। 

কখন কখন বলিতেন, যখন দেখি অনেক জিনিসপত্তর আসচে তখনই 
বুঝতে পারি ঠাকুর এর পেছনে লোক পাঠাচ্ছেন। 

একব্যক্তি স্ানের পর মঠবাড়ীর পশ্চিমদিকের বারান্দায় আসিয়! 
দাড়াইয়াছেন। উত্তরদিকের ঘরে কয়েকক্তন ব্রহ্মচারী মুডি খাইতেছিল, 
ভদ্রলোক সেইদিকে তাকাইয়া আছেন । এমন সময় বাবুরাম মহারাজ 
সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বেটারা, নিজের] খাচ্চিস, একে 
দিয়েচিন ঃ একজন তাড়াতাড়ি মৃডি দিতে £গলে বলিলেন, তুই খেতে 
এয়েচিস, তুই খা, আমি দিচিি। 

মহাপুজায় একদিন প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে .একজনকে বলিলেন, 
মা! খালি খাওয়াতে ভালবাসেন, নয় ? 

আর একদিন একজনকে ডাব দিতে বলিলে সেই ভদ্রলোক কহিলেন, 
আমান্ধককেন? আপনি থান । “তুমি খাও, তা হলেই আল্লার খাওয়া হবে ।” 
বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন । 

একদিন বলিয়াছিলেন £ সুম্বথে যে সময় আসচে, যারা ঠাকুরকে ধরে 
থাকবে, যার ভগবানকে ধরে থাকবে, তারাই রক্ষা! পাবে । বাকি সব নাশ 


ভক্তসেব। ৬৩ 


হয়ে যাবে । ঠাকুর যে কুটির উপর থেকে ডেকেছিলেন--"ওরে ভক্তের1, কে 
কোথায় আছিস আয়'_-সে কেবল আমাদের কয়েকজনকে নয়, তোমাদেরও । 
আরও অনেককে ডেকেছিলেন । এখনও সব আসে নি-ঠাকুরের অনেক ভক্ত 
রয়েচে, এখনও সব আসে নি। 


একজন মঠে আসিয়া বলিলেন,_ উদ্বোধনে গেছিলাম, গণেন মহারাজ 
বল্লেন, ভক্তসেবার জন্য আপনার ও আর আর সাধুদের অতিরিক্ত খাটুনি 
হয়। বাগতভাবে ছুই বুডো৷ আঙ্কল দেখাইয়] বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, 
গণেন কী বুঝে? এখান থেকে একটু প্রসাদ পেয়ে যায়, তাই না লোকের একটু 
ভক্তি হয়, আর ওর বইগুলে! বিক্রি হয়ে যায় 2৯ 

কিন্ত তাহার ভক্তসেব1 অর্থকরী ছিল না। ৬কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমের 
মোহন্ত চন্দ্র মহারাজকে তিনি বলিয়াছিলেন ৫ দেখ চন্দ্ররে, সাধুর থলে দুম়ুখো' 
হবে। তুমি বেটা, যে দেবে থোবে তাকে যত্ত করবে, আর যে দেবে ন। তাঁকে 
দেখবে না, তা হবে না। এই কথার মধ্যেই তাহার ভক্তসেবার আদর্শ 
প্রতিফলিত হইয়াছে । সেই আদর্শ রক্ষার খাতিরে এই প্রেমসর্বস্ব সন্ন্যাসীকে 
সময়ে সময়ে ভিক্ষায় বাহির হইতেও হইয়াছে । 

বেলুভ মঠের অছিদের সভা! বসিয়াছে, মহারাজ সভাপতি । আয়-ব্যয়ের 
হিসাব পড়া হইলে দেখ! গেল, ভক্তসেবায় চারিশত টাক] ধার হইয়াছে । 
সুধীর মহারাজ (শুগ্ধানন্দ ) প্রশ্ন করিলেন, এই ঢাকাট। কোথা থেকে আসবে? 
মহারাজ বলিলেন, বাবুরামদ, সুধীর বলচে এই টাকাটার কী হবে ? বাবুরাম 
মহারাজ উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই টাকা ভক্তসেবাঁয় আমিই খরচ করেছি, 
আমিই ভিক্ষে করে এনে দেব ।২ 

বেলুড় মঠে তখন নিয়ম হইয়াছে, যদি কেহ প্রসাদ পাইতে চায় তাহাকে 
বেল। দশটার মধ্যে আঁসিয়! জানাইতে হইবে । শ্রীরামপুর হইতে একটি ছেলে 
১। বিনোদেশ্বর দাশগপ্ত-কথিত। 

২। প্রথবানশা-কথিত। 


৬৪ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথা 


বাবুরাম মহারাজের কাছে আসিত, সেদিন তাহার আসিতে একটু বিলম্ব হয়। 
বাবুরাম মহারাজ তখন রোগশয্যায় শাম্িত ছিলেন, তাহার কথায় সে যখন 
খাবার জায়গায় গিয়া বসিল, “এ কি হোটেল পেয়েচ ?, বলিয়া জনৈক সাধু 
তাহাকে পাত হইতে উঠাইয়া দিলেন । দে চোখের জল ফেলিয়! ও বারুরাম 
মহারাজের সঙ্ষে দেখা না করিয়াই চলিয়া গেল । যখন সেকথা তিনি শুনিতে 
পাইলেন কাহাকেও অনুযোগ করিলেন না, তাহার দ্বই চোখ দিয়া ধারা 
বহিতে লাগিল !১ 


১। সত্যানন-কথিত | 


ভক্তদের প্রতি বাৎসল্য 


বরাহনগরের নারায়ণ দত্তের কথা আগেই বল! হইয়াছে। বেলুড় মঠে 
যখনই জিনিসপত্রের অভাব হইত, বাবুরাম মহারাজ ওপারে নারায়ণবাবুর 
বাড়ীতে কোন ব্রন্মচারীকে পাঠাইয়! দিতেন, নারায়ণবাবু সঙ্গে সঙ্গে জিনিস- 
গুলি কিনিয়! নৌকা বোঝাই করিয়া পাঠাইতেন। ভৃবন-ভৃষণ-নারায়ণ তিন 
বন্ধৃতে মিলিয়! লোহার কারবার করিতেন । নীলামের ডাকে জাহাজ-বোঁবাই 
মাল ধরা ছিল তাহাদের তখনকার কাজ । তাহাতে ঝুঁকি অনেক-_হয় প্রচুর 
লাভ, নয়তো ভরাডুবি । একবার নিজেদের বুদ্ধিতে থৈ না পাইয়া তাহার! 
তিনজনেই মঠে আসিয়। বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, আমরা তো কিনারা 
পাচ্চি না মহারাজ, এ জাহাজট। ধরব না ছাড়ব, আপনি আমাদের হয়ে 
ঠাকুরকে একটু জানান, কী করব বলে দিন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি কা 
জানি ওসব £ তাহারা পা জড়াইয়! ধরিয়া বলিলেন, আপনাকে বলতেই হবে, 
আপনার কথা বেদবাক্য বলে মানি। তিনি স্থির হইয়া চক্ষু বুজিলেন, 
মুখখান। লাল হইয়া! উঠিল, দ্বই হাত উত্তোলিত ও আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, 
“ধরগে যা_ ধরগে যা-ধরগে যা॥” সেই জাহাজ ধরিয়া তাহাদের অসম্ভব 
লাভ হইয়াছিল ।* 

শালিখার পঞ্চানন ঘোষ পুরাতন ভক্ত। একদিন তিনি মঠে আসিয়া 
প্রণাম করিতেই বাবৃরাম মহারাজ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । “কী আর বলব 
মহারাজ, সেদিন মেয়েটার বিয়ে দিলুমঃ জামায়ের এমন অসুখ যে, ডাক্তাররা! 
হাল ছেড়ে দিয়েচে ।” বলিয়াই পঞ্চাননবাবু চোখ মুছিতে লাগিলেন । বাবুরাম 
মহারাজ গম্ভীর হইয়া! গেলেন ও খানিক পরে কহিলেন, আপনি কাল সকালে 
আসবেন, কিছু ভয় নেই। «কী হবে মহারাজ? অসহায়ের মত পঞ্চাননবাবু 





১। নির্লেপানন্-কিত। 


৬৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ! 


প্রশ্ন করিলেন । "আপনি আসবেন কাল সকালে । বাবুরাম মহারাজ আবার 
কহিলেন । 

পরদিন সকালে তিনি বলিলেন, আজ ঠাকুরের পুজা আমিই করব । পৃজা 
হইয়া গেলে ছোট একটি তামার ঘটাতে ঠাকুরের স্নানজল লইয়া বাবুরাম 
মহারাজ নীচে নামিয়া আসিলেন ও পঞ্চাননবারুকে কহিলেন, চলুন, আপনার 
জামাইকে দেখতে যাব । নগ্রপদে নগ্রগাত্রে বাবুরাম মহারাজ চলিয়াছেন-_ 
কাধে উত্তরীয়, হাতে ঠাকুরের ম্রীনজল । খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া 
বরাহনগরে আসিলেন ও পায়ে ইাটিয়া চলিলেন। রোগীর ঘরে আসিয়া 
একদ্ৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন । তারপরে অচৈতন্য রোগীর মুখে 
স্ানজল দিয়া এবং তাহার মাথায় ও গায়ে স্নানজল বুলাইয়। চলিয়া আসিলেন। 
ইহার পর হইতেই রোগীর অবস্থা ফিরিল, ক্রমশঃ সে সুস্থ ইয়া উঠিল। পুর্বে 
ঠাকুরের এক ভক্তের__-পোষ্ট মাষ্টার বা! ষ্টেশন মাষ্টার-_-একমাত্র পুত্রের 
সৃত্যুসংবাদ শুনিয় স্বামিজী বলিয়াছিলেন বাবুবাম মহারাজকে, রাখাল 
কিংবা তুমি যদি ঠাকুরের পুজা করে স্বানজল দিয়ে আসতে, তা হলে কখনই 
ছেলেট1 মরত ন11১ 

যোগেশ ঘোষ বলেন £ 

মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও অন্যান্য অনেকে যখন ঢাকায় আসিলেন 
(১৯১৬), আমি তখন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি। স্বামিজীর ভ্রাতা 
মহিমবাবু সেই সময়ে নীরদ মজুমদারের বাডীতে ছিলেন, তাহার মার কথায় 
আমাকে দেখিতে আসেন । আমার অবস্থা দেখিয়া-বী পা অচল, ছয় ইঞ্িঃ 
খাটে] হইয়া! গিয়াছে, সবদা অসহনীয় যন্ত্রণা-মোহিনীবারুর বাড়ীতে যাইয়া 
বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন । মধ্যাহ্ে আহারের পরেই পায়ে চটি ও হাতে 
ছাতা নিয়] বারুরাম মহারাজ যখন রাস্তায় বাহির হইতেছেন, বীরেন বসু 
দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাস! করিল, কোথায় যাচ্চেন মহারাজ ? উত্তর দিলেন, 
যোঁগেশ ছেঁকরাকে দেখতে যাব । “তা হলে আমিও আসি” বলিয়া! বীরেন 


১। প্রণবানন্দ-কথিত। 


ভক্জদের প্রতি বাংসল্য | ৬৭ 


গাড়ী করিল। আরও কয়েকজন আসিলেন তিনচারিখান গ্রাড়ী করিয়া । 
বীরেন আগুবাড়ী আসিয়া! আমাকে বলিল, যোগেশবারু* আপনি অস্থির হবেন 
না, বারুরাম মহারাজ আপনাকে দেখতে আসচেন । ঘরের মধ্যে ক্যান্ভাসের 
একখান] ডেকৃ চেয়ার ছিল, তাহার উপর সিক্ষের এক চাদর বিছাইয়া তাহাকে 
বসিতে দিলাম । বসিয়াই বলিলেন, তুই কি মরবি বলে ভয় পাচ্চিস ঃ আর 
বলিয়াই গান ধরিলেন £ 
আমি ছ্বর্গ! দ্বর্গা বলে মা! যদি মরি । 
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী ॥ 

তিনি সম্পূর্ণ গানটি গাহিয়া চলিয়াছেন, এই ফাঁকে আমি চুপি চুপি কলমার 
ভূপতিবাবুকে বলিলাম, আপনি মহারাজকে বলুন আমাকে আশীর্বাদ করতে 
_ হয় আমি মরি, আর না হয় সেরে উঠি__এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। 
ভূপতিবাবু একথা নিবেদন করিতেই তিনি নিজের পা হইতে জুতা খুলিয়া? 
রাখিয়। আমাকে ঠাকুরের ছবির সামনে দাড় করাইলেন-_-ছবিখানি কুলুঙ্গীর 
মধ্যে ফুল দিয়া সাজাইয়1 রাখা ছিল--এবং তাহার দ্বই হাত, এক হাতের" 
উপরে অন্য, আমার মাথায় রাখিয়া, কয়েক মিনিট স্থির হইয়] দীড়াইয়। 
রহিলেন। তারপরে হাত সরাইয়া নিয়া বলিলেন, তুই খুব হা'স্‌, তুই খুব দৌঁড়া। 
সেইদিন হইতে অবস্থার দ্রুত পরিবতন হইতে লাগিল। এক মাসের মধ্যেই 
আমি দৌড়াইতেও সক্ষম হইলাম । 

গোৌরীশানন্দ বলেন £ 

যেবার বারুরাম মহারাজ প্রথম ঢাকায় আসেন (৯৯১৪ ), এখানে প্ররাতন 
ভক্ত কে কে আছে জানিতে চাহিলেন। আমি নিত্যগ্োপাল গোস্বামী ও 
হরপ্রসন্ন মজুমদারের নাম করিতেই কহিলেন, কাল খুব ভোরে উঠে আমার 
কাছে আসবি। ভোরে তিনিই আগে উঠিয়া আমাকে তুলিয়া নিলেন 
ও বলিলেন, চল হরপ্রস্নবাবুর বাড়ী যাব । বাড়ীর দুরত্ব, সংক্ষিপ্ত রাস্ত। দিয়! 
গেলে, আধ মাইলের মত হইবে । তিনি, কৃষ্ণলাল মহারাজ ও আমি তিনজন 
সেই রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া আমি আগে 


তচ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


যাইবার চেষ্টা করিলে কহিলেন, না, আমিই আগে থাকব। তিনি জোরে 
দরজায় ধাক! দিতে লাগিলেন। তখনও সকলে শয্যা ত্যাগ করে নাই, 
ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে, কে? মুখে তর্জনী ঠেকাইয়া আমাদিগকে তিনি 
উত্তর দিতে মান! করিলেন এবং আরও জোরে দরজায় ঘা দিতে লাগিলেন । 
হরপ্রসন্নবারু দরজা! খুলিয়! দেখিয়াই যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। “এ কী, 
আপনি এসেচেন । আমি গরীব বলে প্রবঞ্চন! করে এলেন 1” বলিয়াই তিনি 
স্ত্রীকে ডাকিলেন। নীরদের মা ছুটিয়া আসিলেন ও বাবুরাম মহারাজকে 
দেখিয়াই দ্বই হাতে জড়াইয়! ধরিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, বাবা, 
বাবা, গরীব মেয়েকে এমনি করে ছলনা করতে হয়? তাহার দই চোখে তখন 
ধারা বহিতেছিল। তারপরে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই দণ্ডবং পতিত হইয়া 
বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন । সে কী দৃশ্য! £শীঘি খেতে দাও, 
আমার বড় খিদে পেয়েচে ! বলিয়া বাবুরাম মহারাজ নিজেই কিছু খাইতে 
চাহিলেন। ঘরে নারিকেলের চিড়া ও জির] ছিল, সেই চিশ্ডা-জিরা ও একটু 
মিছরি তাহাকে খাইতে দেওয়! হইল । “জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর, আমার 
এ বাড়ী আজ কাশী হয়ে গেল! বলিয়া হরপ্রসন্নবাবু দ্ুই বানু তুলিয়। 
নাচিতে লাগিলেন । 


দীনছুঃধীর ও পশুপক্ষীর উপর দরদ 


বারুরাম মহারাজ গরীবের মাবাপ ছিলেন। তাহার একটি তলোভরা 
জাম] ছিল, শীতের সকালে গায়ে দিতেন । খুদ্বদা জামাটি রোদে দিয়াছিলেন, 
কিন্ত খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। “কী খৃঁজচিস? বাবুরাম মহারাজ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । “আপনার নীলরঙের জামাটা । যুদ্ধ কহিলেন। “সে 
আমি গগনকে দিয়ে দিয়েচি, শীতে বড় কষ্ট পায় । আপনি কী গায়ে 
দেবেন মশায় £' “আমি সাধু মানুষ, আমার আবার শীত গরম কী রে £ 

'জয়-মা-কালী” মঠের প্রতিবেশী ব্রাঙ্গণ, অতি দরিদ্র । 'জয় মা! কালী? 
বলিয়। ধেই ধেই নৃত্য করিত। বাবুরাম মহারাজ তাহাকে বাগানের তরি- 
তরকারি ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন । মঠেব আশেপাশে ঘরে ঘরে 
যাইয়। তিনি লোকের অভাব অভিযোগ শুনিতেন, আর যাহার! প্রকৃতই 
অভাবগ্রস্ত তাহাদিগকে মঠ হইতে চাল তরকারি ইত্যাদি লইয়া যাইতে 
বলিতেন। সঙ্গীয় ব্রন্মচারীরা অবাক্‌ হইয়া! যাইতেন তাহার অসম্ভব অন্তর্দৃষ্টি 
দেখিয়া] । তিনি বলিতেন, ভদ্রলোকের! কি তাদের অভাব অভিযোগ জানতে 
দেয় রে? এরা তো! আবার ভদ্রমহিল। ! 

মঠে দর্গোংসব । কয়েক জেলেকে অন্ন পরিবেষণ করিতে যাইয়া এক 
যুবক নাকাল হইতেছে । বাবুরাম মহারাজ কহিলেন-__ত্বমি কি আঁর কখনো! 
পরিবেষণ কর নাই 2? আমাদের পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন কর! 
চলে ? এদের পেটে যে দিনরাত আগুন জ্বলচে ! যাও, একএক বালতি এদের 
একএক জনের পাতে ঢেলে দাঁও--ঠাকুরের প্রসাদ পেট ভরে খেয়ে নিক।__ 
বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়! উঠিল। 

দ্র্গোংসবের পরে এক মণ উত্তম সন্দেশ কোন ধনী ব্যক্তি পাঠাইয়াছেন । 
মঠের পরিচারক ও মঠে সমাগত গরীব লোকদিগকে দেখাইয়া এক ত্রন্মচারীকে 
বার্রাম মহারাজ কহিলেন, এদের বেশী করে সন্দেশ দিপ্সে যা। আদিষ্ট 
ব্যক্তি একএক জনকে প্রায় এক পোয়! করিয়া সন্দেশ দিয়াছেন দেখিয়। 


৭০0 প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, নিজে উঠিয়। গিয়' স্বহন্তে একএক জনকে প্রায় 
একসের করিয়] সন্দেশ পরিবেষণ করিলেন । 

বেনুড় মঠে নিধিয়া নামে এক উড়িয়া চাকর ছিল, সে গরুবাছুরের 
তত্বাবধান করিত । একদিন দোহাইবার পর নিধিয়! প্রায় দ্বই সের দ্ধ ছুরি 
করে ও সেই পরিমাণ জল ছ্ধধে মিশায় । উমানন্দ ইহা দেখিতে পাইস্। 
তাহাকে জ্বতাপেটা করেন, আর আহারের পর বাবুরাম মহারাজকে ঘটনাটি 
বলিয়া নিধিয়াকে সেইদিনই বিদায় করিয়া দিতে বলেন । বাবুরাম মহারাজ 
কহিলেন,-__শুনলুম তুই ওকে জুতো দিয়ে মেরেচিস, তাতে শান্তি হয় নি? ও 
এত দিন মঠে আছে, এখন তাড়িয়ে দিলে ওর বাচ্চা কাচ্চারা যে না খেয়ে 
মরবে, একথা একবারও ভেবেচিস? মানুষ তে! তা হলে তোদের এখানে 
আর চাকরি করতে আসবে না। নিধিয়াকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় । নিধিয়! 
আসিল ও নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বাবুরাম মহারাজের পা ধরিয়া কাদিতে 
লাগিল । তিনি কহিলেন, যা, আর কোন দিন এই কাজ করবি না, আজ 
ক্ষমা করলুম ।১ 

হুটকে। গোপালের বড ভাইকে ও বালীর জনৈক ভদ্রলোক রজনীবাবৃকে 
বাবুরাম মহারাজ মঠে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় 
দেওঘরে চলিয়া আসেন, সেখান হইতে মঠে মহাপুরুষকে এই মমে এক পত্র 
লিখেন ঃ বড়দাকে ও রজনীবাবুকে আমিই মঠে স্থান দিয়াছি। আমি 
জানিতাম তাহার! সাধুদের সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নয়, তবুও মঠে রাখিয়া 
শুধরাইতে চেষ্টা করিয়াছি । আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে চলিয়! 
যাইতে বলিবেন । আমি তাহাদের নানা অত্যাচার সময করিতাম। 

উহাদিগকে মঠ হইতে সরাইয়া দেওয়ার রুথা আগেও ছ্ইএকবার 
হইন্কাছিল। স্বয়ং মহারাজ উহাদের একজনকে তাড়াইয়া দিতে জেদ করিলে 
বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, আমি আশ্রয় দিয়েচি, আমিই কী করে 
তাড়াব, তার চেপে বরং আমিই এখান থেকে চলে যাই 1২ 


%1 সত্যানশদ-কথিত। হ। সত্যানন্দ “কথিত । 


দীনদ্বঃখীর ও পশুপক্ষীর উপর দরদ ৭১ 


দেওঘরে এক নাপিত আসিয়া বলিল তাহার সর্বস্ব চুরি গিয়াছে । বারুরাম 
মহারাজ তাহাকে একটি টাক] দিলেন, এবং সেবকের অনুপস্থিতিতে নিজের 
নৃতন গামছাখানাঁও দিয়া বসিলেন। সনের সময় সেবক গাম! খু'জিয়' 
পাইতেছে না দেখিস কহিলেন, সাধুর গামছার কী দরকার, আমার গামছ। 
ক! হলেও চলবে । 

দেওঘরে থাকিয়! রামবাবু (বলরামবারুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু ) বারুরাম 
মহারাজ ও তাহার সেবকদের তত্বাবধান করিতেন । সকলের সেবার জন্য 
তিনি কলিকাতা হইতে ফল-মিষ্টির পার্সেল আনাইতেন ; ইহাতে প্রতি সপ্তাহে 
শতাধিক টাকা খরচ পড়িত। একদিন তিনি সেবক সতীশকে পার্সেল খরচের 
হিসাব শুনাইতে থাঁকিলে বারুরাম মহারাজ শুনিতে পাঁন, এবং তাহার জন্য 
এত অধিক টাকা খরচ হইতেছে জানিষা ফলাদি খাইতে তীব্র অনিচ্ছ! প্রকাশ 
করেন। রামবাবু তাহার পা ধরিয়া কাদিতে থাকেন ও কিসে তিনি সম্তষ্ট 
হইবেন জিজ্ঞাসা করেন। বাবৃরাম মহারাজ কহিলেন, এখানে গরীবদের 
অবস্থ! দেখে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে, একদিন তুমি ওদের ভাল করে 
দইচিস্ড়া খাওয়াও, আর প্রত্যেককে একখানা করে নুতন কাপড় দাও। 
রামবারু পঞ্চাশ জন সাওতালকে ভরপেট খাওয়াইয়। বস্ত্রদান করিয়াছিলেন 1১ 


ঠাকুরের দ্ইই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরাখাল ও শ্রীবাবুরাম ব্রজমণ্ডল হইতে 
আসিয়াছিলেন। ব্রজে সুরভির সম্ভানগণের সমাদর পুরাণপ্রসিদ্ধ। তাহার! 
উভয়েই গরুর সেবাযত্ করিতে ভালবাসিতেন। 

মহারাজ যখন মঠের গোচারণভূমিতে যাইতেন তাহাকে দেখিবামাত্র 
গরুগুলি তৃণভোজন পরিত্যাগ করিয়। তাহার কাছে চলিয়া আসিত এবং 
অর্ধবৃত্তাকারে তীাহান্জে ঘিরিয়া, তাহার মুখপদ্মে নয়ন সংস্থাঁপিত করিয়া 
উধ্বমুখ হইয়া দাড়াইত। কিন্ত বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে তাহাদের ব্যবহার 
ছিল ভিন্ন রকমের । তাহাকে দেখিলেই তাহার ছুটিয়া লাফাইয়া তাহার 


১॥ দেওঘরে ঠাকুর মথুরানাথকে দিয়া দরিদ্র-নাবায়ণ-সেব1 করাইয়াছিলেন। 


পং প্রেমানন্দ-প্রেমকথা! 


গায়ের উপর আসিয়! পড়িত, আর সকলের আগে ভ্াহার আদর পাইবার জন্য 
প্রতিযোগিত1 সুরু করিয়া! দিত। কেহ তাহার হাত, কেহ পাঃ কেহ বা মুখ 
চাটিত, নাগরী (পশ্চিমদেশীয়] গাভী ) শিও দিয়! গুঁতাইতে থাকিত । তিনি 
সমান আদরে, সকলের গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিতেন । 
একদিন মঠের অঙ্গনে সকলে খাইতে বসিয়াছেন, পর্বদিন হইবে । অন্ল 
পরিবেষিত হইয়াছে, কিন্ত খাঁওয়] সূরু হয় নাই । হঠাং নাগরী কোথা হইতে 
ভুটিয়া আসিল, অনেকগুলি পাত ছাড়িয়। বাবুরাম মহারাজের পাতের কাছে 
গিয় থামিল, এবং সেই পাতের সমুদয় অন্ন নিঃশেষে ভোজন করিয়া! সরিয়। 
পড়িল। অন্য কাহারও পাতের দিকে চাহিয়াও দেখিল না।১ 
গোশালায় গো-সেবা ছিল বাবুরাম মহারাজের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে 
একটি । স্বহস্তে তাহাদিকে গাছের পালা ভাকঙ্গিয়। খাওয়াইতেন, হস্তস্থিত যষ্টি 
দ্বার! তাহাদের গাত্র কণুয়ন করিয়া দিতেন । কোনদিন দুধ বেশী কম হইলে 
জোডহাতে বলিতেন, মা, মঠের মান রেখো, ঠাকুরসেবায় ভক্তসেবায় দ্ধের 
অভাব যেন না হয় । 
চন্দ্রী ও কালিন্দী নামে মঠে দ্বইটি দেশী গাই ছিল--একটি ধব্ধবে সাদা, 
অপরট কুচুকুচে কালো ৷ গোলগাল চেয়ারা, ভেলভেটের মত মসৃণ গাত্র ছিল 
তাহাদের । তাহার প্রচুর পরিমাণে অতি সুস্বাদ্ব দ্ধ দিত। একদিন বিকালে 
(১৯১৪) খাবার হাতে নিয়া বারুবাম মহারাজ নাম ধরিয়1 ধরিয়া গাঁভীগুলিকে 
ডাঁকিতেছিলেন, অন্যান্য গাঁভীরাঃ এবং তাহাদের বাচ্চারাও, পুচ্ছ তুলিয়া 
নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু চন্দ্রী ও কালিন্দী আসিল ধীরে ধীরে । 
তাহাদের মুখে খাবার তুলিয়! দেওয়া! হইলে সেই খাবার তাহার! মুখে করিল, 
কিন্ত খাইতে পারিল না। গলা তুলিয়। বাবুরাষ মহারাজের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
দকরিয় দরবিগলিতধারে চোখের জল ফেলিতে লাগিল । বাবুরাম মহারাজ 
বলিলেন, ওরে, এদের বোধ হয় কেউ বিষ খাইয়েচে, ঠাকুরের স্লানজল নিয়ে 
আয়। স্বহন্তে তাহাদিগকে স্নানজল খাওয়াইয়। দিলেন । দেখিতে দেখিতে গাই 
১। মতিলাল বিশ্বাস-কথিত। ্ 


দীনদৃঃখীর ও পঞ্পক্ষীর উপর দরুদ ৭৩ 


হুইটি শুইয়া পড়িল। তিনি একবার একটির মাথা, আবার অন্যটির মাথশ কোলে 
করিতেছেন, আর নিরুপায়ের মত বলিতেছেন, কী করব মা, কী করব ? 
তাহার চক্ষু হইতেও টদ্‌ টস্‌ করিয়া! জল পড়িতেছে। গাই দইটির কাতর 
চাহনি দেখিয়া! মনে হইতেছিল তাহার] বলিতেছে, ওগো আমরা জ্বলিয়] পুড়িয়' 
ষাইতেছি, আমাদিগকে বাচাও ! এক ঘণ্টার মধ্যেই বারৃরাম মহারাজের 
পায়ে মাথা রাখিয়া ঠাকুরের আরতির পুর্বক্ষণে তাহার! দেহত্যাগ করিল। 
তখনও তাহার চক্ষু হইতে জল বরিতেছে। তাহার নির্দেশে স্বৃতদেহ দুইটি 
পরে যেখানে মায়ের মন্দির হইয়াছে উহার সম্মখভাগে ঢালু জায়গায় 
মংসমাহিত কর] হইল ॥ কিছুদিন ধরিয়া রাত্রে পাহারার ব্যবস্থাও হইয়াছিল, 
মুচিরা না নিয়! যাইতে পারে 1১ 
মঠের দক্ষিণ দিকের গেটের বাহিরে ছ্বইতিনটি মুসলমানপাড়ার কুকুর 
পড়িয়া থাকিত । বড়দ1 গোয়ালপুকুরে ও পদ্দপ্রকৃরে একডেলা করিয়া ভাত 
মাছগুলিকে দিতেন, পাখীদের জন্য পোম্তার উপরে ধান ছড়াইয়া! রাখিতেন । 
বাবুরাম মহারাজ তাহাকে বলিলেন, এই কুকুরগুলোকেও দ্বটি ছুটি খেতে 
দিয়ো। সাধুদের পাত কুড়াইয়! যথেষ্ট ভাত পাওয়া যাইত, একটা পাতায় 
করিয়। বড়দ1 কুকুরগুলিকে দিয়া আসিতেন ৷ ঝগড়াধাটি না করিয়া! সেই ভাত 
তাহার] নিঃশেষে চাটিয়া! খাইত । বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, এরা ঠাকুরের 
প্রসাদ সাধুদের প্রসাদ রোজ খাচ্ছে, কুকৃরজন্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।২ 
প্রেমানন্দের প্রেম ছিল সর্বভূতে । সকাঁলবেল! মঠের উঠানে তিনি 
ঈাড়াইয়1 ছিলেন, হঠাং দেখিতে পাইলেন গাছের উপরে কতগুলি টিয়াপাখী 
আসিয়া! বসিয়াছে । একটি পাখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মদন, আয় আম্ম ! 
অমনি সেই টিয়া কাহার হাতের উপর আসিয়! বসিল। ওকে একটু খাবার দে, 
তিনি উপস্থিত ব্রল্ষচারীদিগকে কহিলেন, এবং নিজহাতে আধখানা কলা 
উহাকে খাওয়াইলেন । ইহার পর হইতেই তিনি যখন খাইতে বসিতেন মদ্না 
ভাহার কাছে আসিয়া বসিত ও তাহার পাত হইতে খাইতে থাকিত । তারপরে 


৯। মুকেস্বরানন্দ-কথিত। ২। বরদানন্দ-কধিত। 


৭৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ। 


মদ্নার"অনেক সঙ্গী জুটিল, সকাল-বিকাল উহার তাহার কাছে অসিত । 
খাবার সময় পীাচছয়টি টিয়া! তাহার পাত ঘিরিয়। বসিত, তিনি আদর করিয়া 
খাওয়াইতেন । সেই সময়টায় পাহারা রাখিতে হইত, বিডাল আসিয়া ন! 
ধরে । মদন! পাঁখীটা উড়িয়া আসিয়! তাহার ঘাড়েও বসিত। বাগানে যখন 
তিনি বেড়াইতেন মদন] উড়িয়া! উড়িয়া তাহার সঙ্ষে চলিত। কিছুদিন পরে 
মদ্নাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, উহার সঙ্ষিরাও আর আসিল ন1!১ 


১। মুকেস্বরানদ্দ-কিত। 


ব্রহ্মচারি-শিক্ষণ 


বারুরাম মহারাজ মঠের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ-_নবীন ত্রন্মচারীত্দের 
জীবন গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সস্ভতানের উপর মায়ের সদাজা গ্রত 
দৃষ্টি ও দরদ লইয়া! । পরমা প্রকৃতির অংশভূত ও প্রকৃতিভাবে ভাবিত 
শ্রীবারুরাঁম স্বভাবতই মাতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল অধ্যাত্মরাজ্যের বাঁলক- 
দিগের সংস্পর্শে আসিয়া । তাহাদিগকে প্রায়শঃ “বেটা” শবে সন্বোধনের মধ্যেও 
তাহার এই মাতৃত্বের পরিচয় পরিস্ফৃট | 

এমন অনেক জননী আছেন ধাহার। ছেলে কিছুটা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরে 
তাহার প্রতি বাহ্যাতঃ অধিক স্েহ প্রদর্শন করেন না, সর্বদা! তাহাকে একটা 
শৃঙ্খল! ও শাসনের মধ্যে রাখিতে চাহেন । আদরে আদরে ছেলে না বিগড়াইয়া 
যায়, এবং যথাসম্ভব নিজের চেষ্টায় তাহার মনুষ্যত্ব গড়িয়! উঠে_ইহাই থাঁকে 
জননীর লক্ষ্য । কৈশোরে এমনই এক গরীয়সী মায়ের শাসনে ও শিক্ষায় 
শ্রীবারুরাম মানুষ হইয়াছিলেন। মঠের ছেলেদিগকে মানুষ করিবার কালে 
তিনি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিতেন মনে হয়। সেই সঙ্গে তাহার মহতো 
মহীয়ান শ্রীগুরুদেবের আদর্শ-জীবনের ্ীচে গঠিত নিজের অনুপম জীবনখানি 
তিনি তাহাদের কাছে অনাবৃত রাখিতেন--জীবন হইতে জীবন সঞ্চার করিয়া 
ক্ষদ্রশক্তি আধারগুলিতে অনায়াসসিদ্ধি আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে । 

বারুরাম মহারাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। 
তাহার ঠাকুরপূজার কথা আগেই বল! হইয়াছে । গ্রঙ্গাপৃজা করিয়া আসিবার 
পরে পাতায় করিয়ণ তাহাকে কিছু ফলাদি প্রসাদ দেওয়া! হইত ; ঠাকুর- 
ভাড়ারের ছবারে বসিয়! তিনি যৎকিঞ্চিং গ্রহণ করিতেন, অবশিষ্টাংশ যে-কেহ 
কাছে থাকিত তাহাঁকেই দিতেন । তারপরে ভক্তগণের পত্রের উত্তর লিখিতে 
বসিতেন। যেদিন মধ্যাহভোজনের পরেও পত্র লিখিতেন সেদিন একটুও 
বিশ্রাম করিতে পাইতেন না। 


৭৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


আহারাদি ব্যাপারে তিনি সকলের সঙ্গে সমানভাবে চলিতেন । কলেরায় 
আক্রান্ত হওয়ার পরে ( ১৯১৬ ) ইহার কিছুটা বাতিক্রম হইয়াছিল, চিকিংসকের 
কথায়, স্েহশীল গুরুভ্রাতা শরং মহারাজের ব্যবস্থাপনায় । 
তাহার মাত্র দুইখানি কাপড় (পীঁচহাতি), দ্ইইখানি মুড়িসেলাই চাদর, দুইটি 
হাতকাট1 জাম! (ফতুয়া) ও একথানি গামছ1 থাকিত। চটিজত1 পায়ে 
দিতেন, ছাতা এবং একটি লম্বা লাঠিও ব্যবহার করিতেন । একটি বেট্ুয়ায় 
মুখশুদ্ধি করিবার মশল1 থাকিত। বাহিরে যাইবার সময় ক্যান্থিসের ব্যাগে 
একখানি গীতা ও সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিতেন। একখানি 
কম্বলও তাহার ছিল না; একবাব বিদেশে যাইবার সময় একখানি ভাল কম্বল 
কেহ তাহার জন্য অন্য সাধুব কাছে চাহিতে গিয়াছিল ! মঠে যে বিছানাপত্র 
তিনি ব্যবহার করিতেন সবই ছিল মঠের সম্পত্তি । 
যেবার তিনি মহারাজের সঙ্ষে পৃর্ববঙ্ষে যান (১৯১৬), ভক্তেরা তাহাকে 
অনেকগুলি জামা,কাপড ও চাদব দিয়াছিলেন 1 মঠে ফিরিয়া আসার পরদিনই 
“আয় আয় বেটারা ! বলিয়া সাধুদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আধ ঘণ্টার 
মধ্যেই সমুদয় জামা-কাপড-চাদর বিলাইয়! দিয়া কহিলেন, আঠ, বাচা গেল ! 
আমার এসব সয় না, ঠাকুর সঞ্চয় কবতে পাবতেন না। 
অসুস্থ অবস্থায় দেওঘবে যাইবাব পূর্বে জনৈক ভক্ত তীহার জন্য চারিটি 
জাম প্রস্তৃত করাইয়া সেবকেব হাতে দিয়া! যান। সেখানে যাইবার পবে 
যখন তিনি ইহা! জানিতে পারেন তখন সেবককে তিবস্কার কবিয়া 
বলিয়াছিলেন, এত বেশী কাপড-চোপড রাখা আমার কোন কালের 
স্বভাব নম । 
মঠে একদিন সেবক কৌশলে তাহার ছেঁড়া জবুতাটি সবাইয়। সেইরূপ একটি 
'মূতন ভূত] উহার জায়গায় রাখিয়া দেন। অধিকাংশ সময় ভাবে থাকিতেন, 
হুইদিন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তৃতীয় দিন জুতার দিকে দৃষ্টি পভায় 
কহিলেন,_-এ তে! নতুন জুতা, আমার ছ্েেঁড়। জৃতাটা1! কোথায়? ওটা 
তে! বেশ ছিল ! বেটারা আবার কোথা থেকে ভিক্ষে করলে ? 


ব্রঙ্গচারি-শিক্ষণ ৭৭ 


তাহার জন্মদিনে উৎসব করিবাব জন্য তাহার জননী প্রতিবংসর কিছু টাক! 
পাঠাইতেন। এই বিষয়ে কাহাকেও কিছু জানিতে না দিয়! সেই টাক তিনি 
মঠের ঠাকুরসেব। তহবিলে জম করিয়া! দিতেন । কোনরূপে ইহা! প্রকাশ 
হইয়া পড়িলে জননী সাবধান হইয়া যান, টাকাটা তিনি আর ছেলের নাঁমে 
পাহাইতেন না। 

জপধ্যানের ও আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের নিপ্িষ্ট সময় ছাড়া অন্য সকল 
সময়েই বারুরাম মহারাজ ত্রন্মচারীদিগকে কাজে লিপ্ত রাখিতেন। দুই বেল 
তরকারি কাটা, গরুর জাব দেওয়া, বাগানের বৃক্ষলতায় জল সেচন করা, 
গাছের গোড়া খৃঁড়িয়া দেওয়া, শীতকালে গুঁড়া কয়লা! ও গোবর মিশ্রিত 
করিয় গুল পাকানো, বধান্তে চোরকাট। তুলিয়া মাঠ পরিষ্কার রাখাঃ মাসে 
অন্ততঃ দ্বইদিন-__-দশমীতিথির সকালে, যখন গঙ্গাজল কতকটা পরিষ্কার থাকে 
__গঙ্গাগর্ভ হইতে বালতি বালতি জল আনিয়' প্রায় পঞ্চাশটি জাল ভন্তি করণ 
_-এই সবই ছিল তাহাঁদের করণীয় কাজের মধ্যে । সকলকেই যে সব কাজ 
করিতেই হইত, এমন নহে । কেহ জপধ্যান অধিক করিতেন, কেহ বা শান্ত্র- 
পাঠে অধিক ব্যাপৃত থাকিতেন । তবে সকলকেই কিছু*না-কিছু হাতে-নাতে 
করিতেই হইত । যাহার শাস্ত্রপাঠে অধিক ধোক দেখিতেন তাহাকে বাবুরাম 
মহারাজ বলিতেন, কর্মপটু হও, কেবল শ্লোক বেড়ে খাবি? কাহাঁকেও বা 
নিয়মিতভাবে শাসন্ত্রাধ্যয়ন না করিতে দেখিলে বলিতেন, কেবল কুলিগিরি 
করবার জন্যে এখানে এসেচিস £ 

সকল কাজে সকলের সঙ্গে তিনি ফিরিতেন, আর নিজেও যথাশক্তি 
করিতেন । কাজ করিতে করিতে ঠাকুর-স্বীমিজীর কথ শুনাইতেন । কাহারও 
কাজের ভুল হইতেছে কিন। লক্ষ্য রাখিতেন । অমনোযোগিতা বা ফাকি 
দেওয়ার ভাব দেখিতে পাইলে তিরস্কার করিতেন । চোরকীট? তুলিতে গিয়। 
একজন কেবল শীষগুলি ছিড়িতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ওরে বেটা, গোড়া 
রেখে রেখে কেবল ডগাগুলি ছি+ড়চ, তুমি যে কেমন সাধু তা বুঝতেই পারচি 1১ 


১। জ্ঞানেশ্বরানন্দ-কথিত। 


৭৮ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথ। 


কাজে ভূলভ্রান্তি ঘটে, হয় অনভিজ্ঞতার জন্য, না হয় অমনোযোগিতার 
জন্য । অমনোযোগিতাই ভুলভ্রাস্তির প্রধান কারণ । আর সেরূপ স্থলে, 
পুনঃপুনঃ কাজের ভূল হইতেছে দেখিলে তিনি হাত জোড় করিয়া বলিতেন,__ 
বাবারা, খুব হয়েচে ; এখন ঘরে ফিরে যাও । ও গোবিন্দ (যতীন ), এদের 
এক আনা করে পয়সা দে গঙ্গা পার হবার। 

প্রণবানন্দ বলেন £ 

বিরূপাক্ষ খড় কাটিতে গিয়া! বী হাতের বুড়ো আদ্কুল কাটিয়া ফেলেন। 
বঝড়দ1 আসিয়া বলিলেন, বারুরাঁম মহারাজ, তুমি বিদ্ধপাক্ষকে খড় কাটতে 
দিয়েচ ? সে আঙ্গুল কেটে বসে আছে ! বাবুরাম মহারাজ তখন চায়ের টেবিলে 
বসিয়াছিলেন; বলিলেন, ডাক তাকে । কাট? আঙ্গুল অন্য হাতে চাপিয়া ধরিয়। 
বিরূপাক্ষ আসিতেই কহিলেন, তুমি নাকি আন্গুল কেটেচ? তোমাকে খড় 
কাটতে বলা হয়েছিল, আন্ুল কাটতে নয়। তুমি সাধু হবার অনুপযুক্ত । 
গোবিন্দ, একে খেয়া পারের জন্যে চারটি পয়স। দিয়ে দাও । বডদ1 বলিলেন, 
মহারাজ, এবার একে ক্ষমা কর। উপস্থিত সাধু-ব্রক্মচারীরাও সেকথায় যেগ 
দিলেন। তাহাতে কহিলেন,__দেখ বাবা, যে খড় বক1টতে গিয়ে আন্থুল কাটে, 
এত অন্যমনস্ক, সে তার সেই মন দিয়ে তাকে ধ্যান করবে কী করেঃ আচ্ছা, 
এবার ক্ষমা করলুম, ভাবস্যতে যেন এরকম না হয়। 

আমি তখন ভাড়ারে কাজ করি। পল হইতে তেল ইঁইয়! হ্বইতিন 
ফৌট নীচে পড়িয়া যায়, আমার নজরে আসে নাই। ভাঙার হইতে জিনিসপত্র 
বাহির করিয়া দিবার পর বারুরাম মহারাজ আসিয়া তেল পড়িয়্াছে দেখিতে 
পান ও আমাকে ডাকিয়া বলেন»-ঠাকুরের জিনিস এরকম করে অপচয় করচ 
তুমি 2 গৃহস্থর! তাদের কষ্টের অর্জন টাকা দেয় ঠাকুরের সেবার জন্যে । আমি 

ধুতোমায় গড় করি, আর কাজ করতে হবে না তোমাকে । বলিয়াই মাথা 

নোয়াইয়। চঙ্িয়া গেলেন, আর আমার যেন মরণযন্ত্রণ উপস্থিত হইল। 
অল্পদিনের মধ্যেই আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এই মহাপুরুষের 
কৃপণাকটাক্ষে কলির জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে । তিনিই আমাকে গড় 
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করিতেছেন, আমার যে নরকেও স্থান হইবে না! ক্ষুব্ধ হইয়া অনশনব্রত 
গ্রহণ করিলাম, গঙ্গায় ধাপ দিবার ইচ্ছাও এক একবার হইতে লাগিল । বাগান 
হইতে তরকারি নিয়া আসা, ভাড়ারের জিনিসপত্র বাহির করিস দেওয়া সবই 
নিয়মিতভাবে করিয়। যাই কিন্তু বাবুরাম মহারাজের দৃষ্টি এড়াইয়া চলি, আর 
গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য কিছু খাই না। এভাবে সাতদিন কাটিয়া যাওয়ার পর 
কৃষ্ণচলাল মহারাজ মঠে আসেন ও প্রভাকর (পাঁচক) তাহাকে সব কথা বলিয়। 
দেয় । আপনি হরিপদকে কী বলেছিলেন? আপনার উপর রাগ করে সাতদিন 
সে কিছুই খায় নি! কৃষ্ণলাল মহারাজের মুখে একথা শুনিয়া তিনি যেন 
আকাশ হইতে পড়িলেন, কলাপাতায় করিয়া ঠাকুরের যে ফলমুল প্রসাদ 
তাহাকে দেওয়া হইত তাহ! হাতে নিয়া আমাকে ডাকিলেন। ঠাকুর- 
ভাড়ারের সামনে শিয়া দ্াড়াইতেই তিনি বা হাতে আমার গল। জড়াইয়। 
ধরিয্লা নিজের দিকে টানিয়! নিয়া বলিলেন, তু বেট! আমার উপর রাগ 
করেচিস? তোর? ছাড়া আমাদের আর কে আছে? অন্যায় দেখলে তোদের 
বকব না তো৷ কাকে বকব? সাধুসন্ন্যাসীর বকুনিতে চিত শুদ্ধ হয় তা জানিস ? 
তারপরে প্রসাদের পাতাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন,- খা বেটা, খা] । 
আমি প্রসাদ পাইয়! চোখের জলে তাহার পা-দ্বইখানি মাথায় স্পর্শ করিয়। 
প্রণাম করিলাম । 

ঠাকুরঘরের সিডির নীচে ডাবের বৌটা, শালপাতার টুকরা, ছেড়া 
কুশাসন ইত্যাদি অনেক দিন ধরিয়া জমিয়া স্থানটি নোংর! হইয়াছিল । 
বাবুরাম মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাড়ারী কে রে? জোড় 
হাতে বলিলাম, আজ্ঞে আমি । «তুমি বেট। ভাড়ারী হয়ে সিশড়ির নীচটা 
এরকম নোংরা করে রেখেচ ? বলিয়াই হাতের লাঠি দিয়! পিঠে দ্বইতিন ঘা 
বসাইয়৷ দিলেন । বেশ জোরে না হইলেও একট্রু যে না লাগিয়াছিল এমন নয়। 
তখনই স্থানটি পরিষ্কার করিয়। ফেলিলাম । যতদিন মতে ছিলাম, ভাড়ারী 
না হইলেও লক্ষ্য রাখিতাম সেখানে আবর্জনা জমিতে না পায়। 

গোরীশানন্দ বলেন £ 


৮০9 প্রেমানন্দ্প্রেমকথা! 


বাবুরাম মহারাজের আদেশ ছিল ঃ ভক্তরা এলে আমাকে জিজ্ঞাস না 
করেই খেতে বসিয়ে দিবি । একদিন জনকয়েক ভক্ত আসিয়াছে, আর আমিও 
তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি, হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ আমাকে 
তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কেন আমাকে একটুও জানালি না, আবার রান্না 
হলে খাবি। তাহার আদেশই তো! পালন করিয়াছি, তবে কেন আমাকে 
ভর্সনা করিলেন 2 এইরূপ ভাবিয়া আমাব খুব অভিমান হইল । আহারের 
পর তিনি কহিলেন, দেখ, একটা ভাল কাজ করলি, আবার অভিমান করে 
সেটা নট করে দিলি? আরও কহিলেন, আমি তো কে কোথায় আছে 
খুঁজে দেখতে পারি না; তোরাই খু'জে পেতে ডেকে এনে বসিয়ে দিবি । 
বডবাজার হইতে বাবুবাম মহারাজ মঠে ফিবিতেছিলেন সঙ্গে আমি ও 
হরিহর ! এক ভদ্রলোক তাহাকে দেখিয়া পৰিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার 
মনে হইতেছিল যেন অনেক কালের চেনা লোক । বাবুরাম মহারাজ 
তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, শ্যামবাজার স্কুলে একসঙ্ষে পড়িতেন, কিন্ত 
পরিচয় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। “তুমি কি কথাম্বতের বারুরাম ?” ভদ্রলোক 
প্রশ্ন করিলেন । পরিচয় গোপন রাখা আর সম্ভব হইল না। তিনি সাদরে 
আমাদিগকে স্বগ্নহে লইয়া গেলেন একপ্রকার জোর করিয়াই; আর একটা 
ঘরে বসিতে দিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন । দেখিতে দেখিতে দ্বই ঘণ্টা 
অতিবাহিত হইল ; তিনি আর ফিরিয়া আসেন না! আমরা উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিতে লাগিলাম, কিন্ত বাবুরাম মহারাঞ্জ গন্তীরভাবে বসিয়! রহিলেন। 
অন্যুন তিন ঘণ্টা পরে ভদ্রলোক অন্দর হইতে আসিলেন ও আমাদিগকে 
দেখিয়া কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন, “কী অন্যায় হয়ে গেল, আমি সব ভূলে 
গিয়েছিলুম ! তিনি স্লানাহার বিশ্রাম সারিয়া আসিয়াছেন ! যাহা হউক, 
চাহিয়া ও জ্বলযোগ করাইয়া তিনি আগাদিগকে বিদায় দিলেন । 
বারুরাম মহারাজ কহিলেন, কেন চটবে? বিষয়ীর বিষয়ের উপর টানকে 
ঠাকুর কেন এত বড় বলে গেছেন তার একট? প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে । এ সুযোগ, 
না পেলে কি তা বুঝতে পারা যেত ? 
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কমলেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন 2 
ভ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন,_-হে উদ্ধব, ভক্তিযোগ সাধনের প্রকৃষ্ট 
উপায় শুন. 
উদ্যানোপবনাক্রীড়প্ুর মন্দিরকর্মণি 
সংমার্জনৌপলেপাভ্যাং মেকমগুলবর্তনৈঃ 
গৃহগুশাষণং মহাৎ দাসবদ্‌ যদমায়য়!।১ 
ইহা] ভাগবতধর্্র। ভগবদ্গতপ্রাণ প্রেমানন্দ এইরূপে আমাদিগকে পরম 
শ্রেয়ে'মার্গে প্রবৃত্ত করাইয়া আচার্যযোগ্য কর্ম করিতেন। গুরু শিক্ের 
মঙ্রলের জন্য সর্বদ1! কর্ম করেন । কেবল যুক্তি দ্বার! শিশ্ঠকে বুঝানো প্রাচীন 
রীতি নহে । শিশুশিষ্কের পক্ষে তাহা ধারণ। করাও অসম্ভব । মহাভারতে 
দেখা যায়, আরুপি গুরুর আদেশে জল রক্ষার জন্য আলের উপর নিজ দেহ 
রাখিয়াছিলেন । উপনিষদে সত্যকাম জাবাল গুরুর আদেশে গোচারণে 
নিযুক্ত । তাহাদের সক্ষে শাস্ত্র ছিলনা । গুরুকপায় ব্রহ্ম প্রতিভাত হইত। 
তখন সেকথা বুঝিতাম না, পরস্পর বলাবলি করিতাম 2 “এরা কুলির মত 
খাটাচ্চেন, এতে কী হবে? এতে তো! মানুষ গড়বে না।-**এরা যে শিক্ষা" 
প্রণালী দিচ্চেন তাতে তো দেখচি এই মঠ অচিরে একট বাবাজীদের 
আখড়ায় পরিণত হবে 1 কিন্তু আপনারা মনে রাখিবেন, এই মঠে সংস্কৃত 
বিদ্যাচর্চার মুলেও স্বামী প্রেমানন্দ। আমরা কয়েকটি যুবক যখন একসঙ্গে 
মঠে স্থান পাইলাম আমাদের সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনিই অধ্যাপক নিযুক্ত 
করিলেন । 
১৯১৩, ৩০শে নভেম্বর বাবুরাম মহারাজ কাহাকেও লিখিয়াছেন £ 
“মঠে একজন পণ্ডিত রাখা হয়েছে, তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়াচ্ছেন, দশ 
বার জন ব্রন্মচারী অধায়ন কচ্ছে। ১৯২২, ৩০শে জুলাই স্বামী শিবানন্দ 


১। শ্রীমদূভাগনতম্‌ ১১/৯১/৩৮-৩৯ ॥ “আমার উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর ও 
মন্দিরকর্মে স্বতঃ বা দলে মিলিত হুইয়া উদ্যম; সম্মার্জন, উপলেপন, গন্ধজল সেচন ও 
সর্বতোভদ্র প্রভৃতি মণ্ডল-স্বাপন দ্বার! দাসের গায় অকপটভাবে আমার গৃহসেব1।" 

ঙ 


৮২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


লিখিয়াছেন ই “মঠে একটি সংস্কত টোল প্রায় দশ বংসর হইল স্থাপিত 
হইয়াছে 1.*ইংরাজী, দর্শনাদির চর্চাও যাহাতে মঠে নিয়মিতরূপে চলে 
ভদ্বিষয়ে বারুরাম মহারাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল ।” 

প্রশান্তাঁনন্দ বলেন £ 

যশোহরে কাব্যের উপাধি-পড়া পরিত্যাগ করিয়ণ বেলুড় মঠে যোগদান 
করিতে আসি। ম্বামিজীর দ্বইএকখানা বই পড়িয়া আমার ধারণা জন্মে 
ষে, ব্রন্মজ্ঞান লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য । মঠে তখন বাবুরাম মহারাজ 
জ্বরে শয্যাগত ছিলেন, কৃষ্জলাল মহারাজ আমাকে কলিকাতায় শবং 
মহারাজের কাছে পাঠাইয়া দেন। শরৎ মহারাজকে আমার ক্রক্গজ্ঞান 
লাভের উপায় করিয়া! দিতে বলিলাম । তিনি সহানুভূতির সহিত কহিলেন,__ 
কাশীতে মহারাজ আছেন, তার কাছে গেলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে । 
তোমার শরীরট। খারাপ, দ্রট়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ন। হলে ব্রন্গজ্বান হয় না, আগে শরীর 
ভাল কর দরকার । কাশীতে গেলে তারও ব্যবস্থা হবে । তিনি মহারাজের 
নামে খামে হাতচিঠি লিখিয়। দিলেন | 

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অছৈতাশ্রমে গিয়া মহারাজকে বলিলাম, তিনি তখন 
রোয়াকে পায়চারি করিতেছিলেন, আমি ব্রন্মানন্দস্বামীর হাতে এই চিঠি দেব । 
“এখানে ব্রক্মানন্দস্বামী কেউ আছেন ?, তিনি চন্দ্র মহারাজকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন । 'থাকতে পারেন, তিনি কোথায় আছেন কি জানি !, “চিচিট। 
রেখে দাও ত্রল্ানন্ল্বামীকে দিয়ে! তাহাদের এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া 
বলিলাম, “আমি নিজেই তার হাতে দিতে চাই, অনুগ্রহ করে তাকে দেখিকে 
দিন ।১ চন্দ্র মহারাজ চোঁখ টিপিয়া ইসারা করায় মহারাজের হাতেই 
চিঠিখান| দিলাম । 

বারুরাম মহারাজ তখন কাশীতে বামুপরিবঙনে আসিম্াছেন (১৯১৩) । 

দিন সকালে তিনি ও মহারাজ যখন অদ্বৈতাশ্রমে আছেন, আমি ব্রহ্গজ্ঞান 
লাভের জন্য আঁসিয়াছি জানাইলাম। মহারাজ কহিলেন, এখানে এসব 
কিছুনাই। আমি বলিলাম, আমি সেট] পরীক্ষা! করে দেখতে চাই, আমার 


ত্রক্মচারি-শিক্ষণ ৮৩ 


বিশ্বাস আপনারা করে দিতে পারেন আর শরৎ মহারাজও সেকথা বলে 
পাঠিয়েচেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, শরং মহারাজ তোমার পড়ার 
ব্যবস্থা করে দিতে লিখেচেন । “পডতে আসি নি, পড়! ছেড়ে এসেচি 
ব্রক্মজ্ঞানের জন্যে ।” আমি উত্তর দিলাম । মহারাজ কহিলেন, কোথায় 
থাকবে তা হলে ? এখানে তো ব্রঙ্গজ্ঞানের কোন ব্যাপার নাই ! *বাইরে 
থেকে, কাশীতে তো। ভিক্ষা! পাঁওয়1 যাঁয়, ভিক্ষা করে খাব, আর আপনাদেরও 
সঙ্গ কবব, যদি কিছু উপায় হয় । উপায় না হলে অন্যত্র চেষ্টা দেখব । 

সকাল বেল বাবুরীম মহারাজ আমাকে সঙ্গে নিয়া বেড়াইতে বাহির 
হইতেন। এক পয়সার টেপারি কিনিতেন, নিজে খাইতেন, আমাকেও 
দিতেন, আব পড়ার স্বপক্ষে বলিয়া বুঝাইতেন। “বত্রিশ বছর সাধু হয়েছি, 
শুধু জপধ্যান নিয়ে তো থাকতে পারি না। তোমার যদি সে শক্তি জন্মায় 
ভালই, নতুবা কী নিয়ে দিন কাটাবে ?, “আপনাদের সঙ্গ করব ।, “আমরা 
তো! সব সময় থাকব না, তখন কী করবে ?, শীত? বেদান্ত এসব পডব |” 

নিজের যুক্তিতেই পড়ার প্রয়োজনীয়তার কথ! স্বীকার করিয়1 ফেলিলাম ॥ 
বাবুবাম মহাবাজ আমাকে তাহাব পরিচিত মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ 
তর্কচুডামণিব কাছে সাংখ্য-বেদাত্ত পডার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার 
কথায় কাব্যের উপাধি-পরীক্ষাও দিয়াছিলাম, বলিয়াছিলেন,__অসমাপ্ত কিছু 
রাখতে নাই; কাব্যে মেয়েদের বর্ণনা পডে তোমার কিছু ক্ষতি হবে নাঃ 
আমাদের যদি বিশ্বাস কর, আমরাই দায়ী থাকব । 

বারুরাম মহারাজের লেখ ছ্ইখানি পত্রে আছে £ 

স্বামিজী শেষদিন শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত আমার কাছে কেবল বিদ্যাপ্রচারের 
কথা বলেছিলেন ।: 

মুর্খ হলেই ভক্ত হয় না। ভাব প্রকাশের ভাষ। চাই ।*"*ভাবভক্তি কি 
ছড়াছড়ি যাচ্চে, ধন ?**শিক্ষা1! কি সাধন নয় 2 

ব্রক্মচারীদের পড়ার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াই বাবুরাম মহারাজ 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তাহার! মন দিয়। পড়াশুনা করিতেছে কিন সেই দিকেও 


৮৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


লক্ষ্য রাখিতেন। তাহার কথানুসারে, প্রায় তিন বছর পাঠ চলিবার পর, 
একবার পরীক্ষা! নেওয়। হয় । পরীক্ষার বিষয় ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ, আর 
পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন দ্বইজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি-_স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী 
জগদানন্দ। 

পরীক্ষার দিন আহারের সময় পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে দুই চাঁমচে করিয় 
ঘি দেওয়া হইল। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, এত করে যে ঘি খাওয়াচ্চি 
তা এমনি নয় ; যে পাস করতে না পারবে ভাকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে । 
তারপরে কয়েকদিন সকলেই চুপচাপ । একদিন বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ছেলের। কেমন পরীক্ষা দ্িয়েচে ? দুইজন পরীক্ষকই একবাক্যে 
কহিলেন, সকলেই পাস করেচে !১ 


ব্রক্মচারী হৃষীকেশ (প্রশান্তানন্দ) ও আর একজন ৬কাশী যাইবেন, 
ভাণডারীকে বাবুরাম মহাবাজ চিন্ড1 ও চিনি দিতে আদেশ করিলেন, তাহারা 
পথে খাইবেন। দুইজনের উপযোগী চি'ডা-চিনি লইয়া তাহারা চলিয়া 
যাইতে উদ্যত হইলে কহিলেন,_আরেো নে। আর কোন যাত্রীকে দিবি 
না? আর কারো দরকার হলে তখন কী করবি? তিনি আরও চারিজনের 
উপযোগী চি”ড়া-চিনি দেওয়াইলেন। 

সেবাধর্সকে ভিত্তি করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্যাপীড়িত, 
অন্লাভাবর্লিষ্ট বা মহামারী-কবলিত হইয়া যেখানেই বহু লোক শোচনীয় 
অবস্থায় আপতিত, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সেখানে যাইয় দ্বঃস্থ নর- 
নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। দীর্ঘকাল এইভাবে কাজ 
করিয়! করিয়া তাহার! দেশের মধ্যে একট সেবার ভাব জাগ্রত কাঁরতেও 
গ্বারিয়াছিলেন । 

মঠের সাধুসংখ্যা তখন নগণ্য, অথচ বন্যা-দৃভভিক্ষ-মহামারী লাগিয়াই 
আছে। দীর্ঘস্থায়ী সেবাকার্ষের কঠোরতা সহা করিতে না পারিয়া অনেকেরই 


১। হরানন্গা-কথিত। 


ব্রক্মচারি-শিক্ষণ ৮ 


স্বাস্থ্যহানি ঘটিত, ঘন ঘন র্রিলিফের কাজে যাইতে তাহারা চাহিতেন 
না। আর্তত্রাণের আহ্বান অসিতেছে অথচ লোক পাওয়া যাইতেছে ন। 


এইরূপ অবস্থায় মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে কখন কখন অসুবিধায় 
পড়িতেও হইত । 


১৯১৫ অন্দে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় ছুত্িক্ষ করাল মৃতিতে দেখা 
দিল। সেবক সংগ্রহ করিতে শব মহারাজ মঠে আসিলেন। তরুণ 
সাধুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বারুরাম মহারাজ কহিলেন, পূর্ববঙ্গে দৃতিক্ষ 
হয়েছে, শরৎ মহারাজ এসেচেন সেবক সংগ্রহ করতে, কেযাবে বল? প্রায় 
সকলেই বলিয়া উঠিল, “আমি যাব 1” যাহারা চুপ করিয়া ছিল তাহাদের 
দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোদেরও যেতে হবে, ঠাকুরের কাজ আমি একাই 
চালিয়ে নিতে পারব। দশজন সেবক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি 
কার্ধান্তরে চলিয়া গেলে শরৎ মহারাজ কহিলেন, বাইরের কাজের ভারও 


যখন বাবুরামদ! নিয়েচেন তখন জানলুম স্বামিজীর কাজ এখন ঠিক চলবে । 
আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত । 


সকল সময়ে সেবাবুদ্ধি অক্ষ রাখিয়া! কার্য করিতে অনেকেই পারে না। 
দিনেব পর দিন বিষয়ী লোকের সংস্পর্শে আসিয়। অনাত্মদর্শী সাধকের বাসনাময় 
স্কারগুলি সহস৷ জাগিয়া উঠিতে পারে, এবং ভোগের বস্তু হাতের মুঠায় 
পাইয়া তাহার নৈতিক বিচ্যুতি ঘটাও কিছু বিচিত্র নহে । নূতন ত্রন্মচারীদিগকে 
মঠ হইতে দূরে পাঠাইয়! বাবুরাম মহারাজ তাই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন 
না; ঠাকুর-স্বামিজীর জ্বলন্ত তাশগাদর্শে তাহাদিগকে সচেতন রাখিতে 
চাহিতেন উদ্দীপনাময় চিঠিপত্র লিখিয়া, আর তাহাদের হৃদয়ের প্রসার 
বাড়াইয়। দিতেন মুক্তহস্তে দানের প্রেরণা দিয়া । 


“কেবলমাত্র দ্বমুঠে! চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান 
নাই--মহত্ব ও দেবত্ব দেবার জন্য । উচ্চ মন, উদার হৃদয় কেমন করে লাভ 
করতে হয় শিখে নাও । এমন সুযোগ আর পাবে না।” 


৮৩৬ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথা 


থ্ুব খরচ করে যাও, দানের জল জমান ভাল নয়। প্রাণ খুলে সেবা 
কর ।, 

বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন £ 

১৯১৫-১৬ সালের বাকুড়া দ্বভিক্ষের সময় একজন ছাত্রকর্মীর মারফৎ 
পূজনীটুয় বাবুরাম মহারাজ আমাদের জন্য নিম্নোক্ত উপদেশগুলি লিখিয়া 
পাঠান £ 

(১) দরকার না থাকলে কারুর সঙ্ষে দেখ! কর। উচিত নয় । 

(২) দরকার না থাকলে কারুব সঙ্রে কথ! বলা উচিত নয়। গলার 
কসরং করতে হয় তো৷ কোনও ভাল কবিতা বা গণ্য বা ঠাকুর-স্বামিজীর কথা 
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃতি করবে । 

(৩) সব সময় একটা ন1। একট] সং বিষয় নিয়ে থাক] চাঁই-ই । 

(৪) নরকের রাস্তা যখন এত সামনে তখন কাম, ক্রোধ, কর্তৃত্ব ও পর- 
শ্রীকাতরতার বেগ যেমন করে পার সন্য কব। 

(৫) সামর্থ্য থাকলে তখনই দান করবে । 

(৬) যে সকলেব নীচে থেকে বড কাজ করতে পারে সেই কম যোগী । 
কিন্ত যার! কর্তৃত্ব ও সন্মান না পেলে কাজ করতে পারে না! তাদের বুঝতে 
হবে গুপ্তভোগী ৷ 

(৭) শরীর খারাপ না হওয়া পর্ষস্ত কোনও খাবার খারাপ বলবে না। 
বছরের পর বছর ভোগরাগ দিয়ে প্রসাদ পেতে পেতে এমন অভ্যাস হয়ে যায় 
যে সাধারণ খাদ্যে আর রুচি থাকে না। 

(৮) বড়লোকের দেওয়া ভাল কাপড ও বিছানা ব্যবহার করতে করতে 
তাতেই অভ্যাস হয়ে যায়। ৃ 

(৯) রোগের সময় পরের সেবা নিতে নিতে দেখে! যেন সুস্থ শরীরেও 
ট্েবা নিতে ইচ্ছা না করে। 

(১০) কাউকে অসুস্থ দেখলেই সেবা করবে । বনু জন্মের ভাগ্যে স্বামিজীর 
'অপূর্ব দান সেবাধর্ম প্রাপ্ত হয়ে যদি বেদাস্ত পডা ও জীবসেবার মূল্য তোমার 


ব্রন্মচারি-শিক্ষণ ৮৭ 


কাছে এক বলে বোধ না হয়, তা! হলে বুঝবে বুদ্ধ হতে বিবেকানন্দ পর্যস্ত 
মহাপুরুষগণ থেকে তুমি দরে ঈীড়িয়ে । 

সকাল বেলা ঠাকৃরথর হইতে আসিয়া বারুরাম মহারাজ মঠবাড়ীর 
পশ্চিমদিকের বারান্দায় বসিয়াছেন, সাধুরা একে একে তাহাকে প্রণাম করিয়া 
নিজ নিজ কাজে চলিয্া যাইতেছেন । জনৈক ব্রন্মচারী প্রণাম করিতেই 
কহিলেন, “কি ডোমপাড়া থেকে এলি ৮ সেদিন জপ করিতে বসিয়া তাহার 
মন অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 

“কেমন, ধ্যান জমচে কি? অন্য এক ব্রন্মচারীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন । 
“আমাদের চেষ্টায় আর কী হবে, আপনি দয়া করে শক্তি দেন তো হয়|? 
এই আন্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়! উঠিল ও 
দুস্বরে কহিলেন, এখনি দিচ্চি, নিতে পারবি ? ব্রচ্মচারীটি কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়া পড়িল । “ওরে, নেবারও ক্ষমতা চাই ।” তিনি আবার কহিলেন । 

বরদানন্দ বলেন £ 

সকালে আমরা যখন প্রণাম করিতে গিয়াছি, বাবুরাম মহারাজ কেমন 
জপ হইতেছে জিজ্ঞাসা কবিলেন ৷ বলাই ( গোবিন্দানন্দ ) বলিল, জপ করে 
যাই, মালীও ঘুবে যন্ত্রবৎ, কিন্ত মন কোথায় থাকে বুঝতে পারি না। তিনি 
কহিলেন, যে কথাগুলে' আমাঁকে বল্লে, ঠিক সেই কথাগুলো ঠাকুরঘরে 
গিয়ে ঠাকুরকে বলে এস, বল্লে তিনি শোনেন! ভোরের দিকে ঠাকুরঘরের 
দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সারিবদ্ধ হইয়া আমর জপ করিতে বসিতাম । তিনি 
পায়চারি করিতে করিতে জপ করিতেন ও আমরা কে কেমন জপ করিতেছি 
লক্ষ্য রাখিতেন। এরূপ সময়ে একদিন একটা চাপা কান্নার শর্ব কানে 
আসিল ; পরে দেখা গেল বলাইর গণ্ড বাহিয়া ধারা বহিতেছে। বারুরাম 
মহারাজ কহিলেন, বলেছিলুম না, বল্লে তিনি শোনেন? এবার টের 
পেলি তো ? 

দবপুরে খাওয়ার পর পুর্বদিকের বারান্দায় বারুরাম মহারাজ বেঞ্চে 
বসিয়া, আমর! সকলে দীড়াইয়!। কৃপা ও পুরুষকার নিয় কথা৷ উঠিল । মুক্তি, 


৮৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ! 


বিরূপাক্ষ এর কলিল, প্ররুষকার ছাড়! কী করে হবে? তিনি বলিলেন, 
পুরুষকারও তিনি দিলে তবে হয়, পুরুষকারের মুলেও তার কৃপা । আবও 
অনেক কথা হইয়া যাইবার পবে বলিলেন,-_-আমি আমি যে করচ, আমি 
কোথায় £ সবই যে তিনি ! এমন সময় পূর্ণবাবু আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া 
টানিয়া উপরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, খাবার পরেও বকাবকি করে 
মাথা গরম করে? 


আমি উচ্চাঙ্গের কালীকীর্ভন করিতাম । পদাবলী কীর্তন আমার ভাল 
লাগিত না-_গাওয়] বরে থাকুক, শুনিতেও চাহিতাম না । বাবুরাম মহারাজের 
সঙ্গে গিয়াছি ঠাকুরের উৎসবে মেদিনীপুরে । একদিন বলিলেন, আজ 
একজন মোক্তার পদাবলী গাইবেন, শুনবি। শুনিবার জন্য তিনি জেদ 
করিতে লাগিলেন । সেদিন কীর্তন এতই জমিয়! গেল যে, তিন ঘণ্টা 
আমি আসন ছাডিয়া উচিতে পারিলাম না! বারুরাম মহারাজ আমার 
সম্মুখের সারিতে বসিয়াছিলেন । 


বারুরাম মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছি বসু-ভবনে । তাহার মার অসুখ । 
মাকে তিনি ভূলুঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাহার পায়ে ধুলা নিলেন। 
আমিও সেইরূপ করিলাম । “তুই আমার মাকে প্রণাম করলি যে ?, তিনি 
প্রশ্ন করিলেন । “আপনার তো মা, আপনি করলেন, আমি করব নাঃ, 
আমার কথার উত্তরে শুধু কহিলেন, যা যা বেটা । তাহার দিদি আমাদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । খাইতে বিলম্ব হইবে, বলিলেন, চল্, উদ্বোধনে মাঁকে 
প্রণাম করে আসি। বাভীতে ঢ্ুঁকিবার আগেই রাস্তায় দাড়াইয়! চাতাল 
হইতে ধুলা নিয়! বাররার মাথায় দিলেন, আমাকেও নিতে আদেশ করিলেন । 
“কত রকমের লোক পা দিচ্চে, আমি নেব না। ধলিতেই কহিলেন, আমি 

চি,নে। তারপরে উপরের দিকে হাত দিয়! দেখাইয়া বলিলেন, উপরে 
কে আছেন জানিস ? এবার দ্ব হাত আর মুগুমালা রেখে এসেচেন তোদের 
জঙ্দে। 


ত্রন্মচারি-শিক্ষণ ৮৯ 


মঠের জনৈক ব্রন্মচারী কর্তাদের না জানাইয়া রুলিকাতায় যায়। 
সকালে চায়েন্ত টেবিলে মহারাজ বসিয়া আছেন, বাবুরাম মহারাজ সেই 
ব্রন্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুই কী আহাম্মক! মহারাজ মঠে 
রয়েচেন, তুই কিনা তাকে না] বলে কলকাতা গেলি । মহারাজ বলিলেন, 
তাই তো, বারুরামদ1 রয়েচেন মঠে, তাকে না বলে তুই গেলি? প্রণাম 
কর্‌ বাবুরামদাঁকে । না না, মহারাজকে প্রণাম কর্‌, মহারাজকে প্রণাম 
কর্‌।” বাবুরাম মহারাজ কহিলেন ।১ 

বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন £ 

একদিন সকালে খুব ধ্যানভজন চলেচে শ্রীমহারাজের ঘরে, কেউ নীচে 
নামে না। এদিকে বারুরাম মহারাজ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন,_-ওরে 
ভক্তরা, কে কোথায় আছিস নেমে আয়, ঠাকুরের রান্নার জোগাড় তো 
এখনো হল না। মহারাজ সকলকে নীচে যেতে বল্লেন, আর বল্লেন১_-গিয়ে 
ওঁকে বল-মশাই, মুক্তিটা দিয়ে দিন না, তা হলেই তো। আর ধ্যানভজনের 
বঞ্চাট থাকে না) আপনি তো? ইচ্ছা করলেই দিতে পারেন । শুনে বাবুরাম 
মহারাজ বল্লেন,__-আচ্ছা, তোমরা সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি 
নেই, আমি নিজেই সব করব । কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে 
হাটবাজার বসাঁও, তা হলে কিন্তু ধরে এনে কাজে লাগাব। 

১৯১৫, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি । অশোক হৃধীকেশ যেতে চায়, বাবুরাঁম 
মহারাজ বাগানে দাড়িয়ে তাকে বলচেন £ ঠাকুরসেবা কি তপস্যা নয় 2" 
সেখানে কুট চিবুলে তপস্যা হয়, আর এখানে তার প্রসাদ খেয়ে তপফ্যা হয় 
না? আমি বুন্দাবনে রুটি খেতুম যেন পেতলের গামলাভাঙা। এই গঙ্াতীর, 
ঠাকুরের অধিষ্ঠান, স্বামিজীর সমাধি, তার চিন্তা! এখানে আকাশে বাতাসে 
ওতপ্রোত হয়ে রয়েচে, এখানে তার সেবা ধ্যানজপ করে যদি কিছুনা হয়তে! 
সেখানেও তোমার কিছু হবেনা । তবে নতুন দেশ দেখা, হাওয়! বদলানো 
এগুলো হতে পারে ।**প্রথম প্রথম সেখানে গিয়ে একটু জপধ্যান চেপে লোকে 
১। বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত-কথিত। 


৯০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা' 


করে, তারপর যন্ত্রবং হয়ে পড়ে । তার মানে মন এখনো কাচা, ইন্ড্রিয়ের উপর 
আধিপত্য এখনে হয় নি ।,...কখন কখন দেখেচি, লোকের সঙ্গে কথা! ন। বলতে 
পেরে শেষে গাছপালার সঙ্গে কথা বলে, পাখীদের ধাদরের কাছিমের খেলা 
দেখে দিন কাটায় । আর যদি বা সঙ্গী পেল তে গল্পগুজবে দিন কেটে গেল । 
খন অনুরাগে গর্গর্, বিষয়কর্ম সংসার ভাল লাগে না, ভগবানের জপ ছেড়ে 
অন্য কাজ করবার সময় থাকে না, তখন বিবিক্তদেশসেবিত্ব, তখন বৃন্দাবন 
হ্ৃষীকেশ সার্থক ।***যথার্থ সাধু হবে একাম্তী, কিন্ত যতদিন মন কাচা থাকবে 
ততদিন গুরুগৃহে শ্িক্ষালাভ করাই ভাল । 

একদিন আমি ও শচীন ব্লুম, ধ্যানজপ করে কিছু অনুভূতি হলে সাধনে 
আরও উৎসাহ হয়। বারুরাম মহারাজ বল্লেন,_-ধরে থাকতে হয়। সন্ধ্যা 
নাঁগাৎ পাতা সকলেরই পড়বে । ছাড়িস নি, ও ঠিক ঠাকুর করে নেবেন । 
বুড়োগোপালদ1 বলত, ঠাকুরের কাছে প্রথমবার গিয়ে কোন কিছুই বুঝতে 
পারলুম না, কেন লোকে একে মহাপুরুষ বলে। দ্বিতীয়বারও তাই হল। 
আর যাবে না ঠিক করলে । শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে যখন তৃতীয়বার গেল 
তখন ঠাকুর তাকে ধরলেন (বারুরাম মহারাজ এই কথাগুলো খুব জোর দিয়ে 
বলেন) । আর যাবি কোথায়? গোপালদ1 বলত, তারপর থেকে দিনরাত 
কেবল ঠাকুরের কথা মনে হত, বুকের মধ্যে যেন সর্বদাই কী একট! বাথা, চেষ্টা 
করেও ঠাকুরের মুখ ভুলতে পারতুম না! তার কৃপার প্রতীক্ষা করে থাকতে 
হয়, যেদিন ধরবেন সেদিন বুঝতে পাববি । ছেড়ে দে মা কেঁদে বীচি, কিন্ত 
ছাঁড়বার জে। নেই । 

১৯১৬, শীতের প্রারস্তে গীত পড়া হচ্ছে মঠের ভিজিটার্স: রূমে । ২২১ 
শ্লোকের ভাঙে ভগবান শঙ্কর বলচেন,-_-“যিনি এই-আ'ত্মাকে দর্শন করেন তিনি 
আম্চ্য লোক, আবার ধারা বলেন ও শ্রবণ করেন তারাও আশ্চষ ব্যক্তি, 
কারণ এইরপ বুদ্ধি অনেক সহত্রের মধ্যে দ্ইএক জনের হয়ে থাকে । অতএব 
এই ক্লোকের অভিপ্রায় হচ্চে, আত্মা অতি ছুর্বোধ্য।” এই সময় বাবুরাম 
মহারাজ বল্লেন,__-আত্মস্থ ব্যক্তি চতুর্দশ ভূবন অতিক্রম করেন । আত্মদর্শীরা 


ব্রন্গাচারি-শিক্ষণ ৯১ 


আশ্চর্য লোক। ঠাকুর গাইতেন-_ প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতত্তর, ও তার 
থাকে না ভাই আত্মপর 1'**চৌদ্দ ভূবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর | 

এক সময়ে কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে কথাম্বত পাঠ হইত দর্শকদের 
ঘরে, ঠাকুরের আরতির কিছুকাল পরে। বারুরাম মহারাজ উপস্থিত 
থাঁকিতেন। কেহ কেহ ক্লান্তিবশতঃ ঘৃমাইয়া! পড়িলে এই বলিয়া ডাকিতেন-_ 
ওরে সব চৈতশ্যের দল, ওঠ- ওঠ, অচৈতন্থ হয়ে থাকিস না। 

কখনও স্বামিজীর কমযোগ কিংবা অন্য কোন গ্রন্থের পাঠ চলিত, আর 
বারুরাম মহারাজ নিজে উপস্থিত থাকিয়। তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতেন, 
ভাবের প্রেরণ! আনিয়া? বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি ব্যাখ্যা করিয়া । গ্রীষ্মকালে 
আরতির পর ব্রন্মচারীদিগকে লইয়া] গঙ্গার বাধানো পোস্তার উপর বসিয়। 
ঠাকুরের কথ বলিতেন, তাহার জীবনাদর্শে জীবন গঠন করিতে তাহাদিগকে 
উদ্দীপিত করিতেন । 

কৈবল্যানন্দ বলেন ঃ ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে । বাবুরাম মহারাজ 
গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসিয়াছেন, আর আমর কয়েক জন দর্শকদের ঘরে 
বসিয়া আলাপ করিতেছি । “কী করচ তোমরা £ আরে, সন্ধ্যার সময় 
ভগবানের নাম কর। ঠাকৃর আমাদের নিয়ে কীর্তন করতেন, নাচতেন ; 
আর তোমর] শুধু শুধু বসে গল্প করচ ?--বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ভিতর 
আসিলেন ও গাঁন ধরিলেন, 'এসেচে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে ।' 
গানটি তখন নুতন বাহির হইয়াছে । আমরাও দীড়াইয়া তাহার সঙ্গে 
গ্াহিতে লাগিলাম, খোল করতাল বাজিতে লাগিল । তিনি নৃত্য করিতে 
করিতে বলিলেন, তোমরাও নাচ। গান খুব জমিয়া গেল, তিনি ভাবে 
বিভোর হইয়া! বহিবাস ছুডিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দে, সব কাপড় ফেলে দে। 
মন্ত্রমুপ্ধের মত সকলেই তাহার আদেশ পালন করিলাম । অনেকক্ষণ ধরিয়া 
চলিয়ণ ঠাকুরের "ভাগের ঘণ্ট পড়িবার পর ধীরে ধীরে গান থামিল। 

মহারাজ, হরি মহারাজ বা ঠাকুরের অন্য কোন ত্যাগী সম্ভান মঠে 
আসিলে বারুরাম মহারাজ নূতন ব্রন্মচারীদিগকে তাহাদের সেব। ও সঙ 


৯২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ! 


করিবার সুযোগ করিয়া দিতেন । এই বিষয়ে কাহারও ভয় বা অন্যব্প বাধা 
আছে বুঝিতে পারিলে সযত্বে তাহা দ্বর করিতেন? বলিতেন £ ভগবানের সঙ্গ 
করে করে এরা ভগবান হয়ে গেছেন : এরা সামান্য নন। এদের সঙ্গ করলে, 
সেবা করতে পারলে, ধন্য হয়ে ষাবি। 

মহারাজ কাহারও উপর অপন্তষ্ট হইয়াছেন দেখিলে বারুরাম মহারাজ 
তাহার হাত ধরিয়া মহারাজের কাছে লইয়া যাইতেন এবং কাতরভাবে 
বলিতেন,--মহারাজ, এ ভাল ছেলে, এর উপর রাগ করবেন না। আপনার 
হাত এর মাথায় একবার বুলিয়ে দিলেই যা একটু দোষ আছে, সেরে যাবে। 
এই বলিয়া! একপ্রকার জোর করিয়াই মহারাজকে দিয়া! হাত বুলাইয়া নিতেন । 

ব্রল্মাচারীদিগকে সঙ্গে নিয়া! বারুরাম মহারাজ কখন কখন দেবস্থানসমূহে 
যাইতেন এবং তীর্থক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন 
করিয়া তুলিতেন। একবার তিনি নবদ্বীপ গমন করিলে রাধারমণচরণদাস 
বাবাজীর শিষ্য "ললিতাসখী"_-যিনি ব্রজগোপীর ভাবাশ্রয় করিয়া স্তীবেশে 
থাকিতেন- নিজের অবলম্বিত পথ সম্বন্ধে তাহার অভিমত জিজ্ঞাস! করেন । 
শুনিয়াছি, উত্তরে বাঁবুরাম মহারাজ শুধু বলিয়াছিলেন, 'বড় কঠিন ।” 

উম্লেশ সেন লিখিয়াছেন £ ৯৯১৬ সালের শীতকালে বারুরাম মহারাজের 
সঙ্গে তারকেশ্বর দর্শন করিয়া আসি। তাহার সঙ্ষে মঠের কয়েকজন 
ছোকরা সাধু ছিলেন, গোপাল মহারাজ একজন। ষ্টেশন হইতে তিনি 
প্রথমতঃ পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়া ঘরের বন্দোবস্ত করিলেন । তারপরে বাবা 
তারকনাথের পুজাদি করিয়া, বাজার করিয়া বাসায় ফিরিলেন। হাড়ি, 
খড়ি, চাঁল, ডাল, আনাজ সবই কেনা হইয়াছিল। সাধুরাই খিচুডি, 
তরকারি এবং আর একটা কা র্লাীধিলেন, ভোগও দেওয়া হইল । অনেক 
দূবলায় আহার ও কিছু বিশ্রামের পর ফিরতি গাড়ী ধরা গেল । 


নুতন সাধুদ্দিগকে বাবুরাম মহারাজ কখন কখন বলিতেন £ তোরা 
আঁধর্শের জন্যে খেটে খেটে মরে যা, তাতে আমার দুঃখ নাই । কিন্ত বীর 


সাধুদের প্রতি বাৎসল্য ৯৩ 


হ, চৈতন্য লাভ কর্‌, পরমার্থধনে আগ্ডিল হয়ে যাঁ। কচিং কাহ্াকেও 
বলিক্মাছেন £ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর্‌ যাতে তার নিত্যলীলার সহচর 
হতে পারিস । 


সাধুদের প্রতি বাৎসল্য 


হরানন্দ বলেন 2 পুজনীয় শরৎ মহারাজ মঠে আসিয়াছিলেন, কলিকাতায় 
ফিরিয়া যাইবেন । মঠের নৌকায় করিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিতে হইবে। 
গঙ্গায় খুব তুফান, ঢেউয়ে ঢেউয়ে জল নৌকায় দ্ুকিতেছে ও ছেঁচিয়! ফেলা 
হইতেছে । বারুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোরা নিয়ে যেতে পারবি ? 
আমরা বলিলাম, পারব, এখন মহারাজ যদি পারেন । “তোর! যদি পারিস 
তো! আমিও পারব, বলিয়াই শরং মহারাজ নৌকায় উঠিলেন। তাহার 
ভরসায় তুঁফানের মধ্যেও আমরা চলিয়াছি আনন্দ করিতে করিতে । 
শালকিয়] পর্যন্ত আসিয়া তিনি কহিলেন, আমি শ্টীমারে পার হয়ে যাই, 
তোর ফিরে যা, ফিরে যেতে পারবি তে। ? তারপরে কিছুক্ষণ নিস্তবধভাবে 
থাকিয়া কহিলেন, যা, পারবি-মা আছেন । তুফানের মধ্যে আমর" 
আসিলাম খুবই কষ্টে, পরিশ্রম অতিরিক্ত হইল । বাবুরাম মহারাজ ততক্ষণ 
তীরে দ্রাড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন, বলিলেন, কিরে, 
তোরা এলি নাকি? আমর ভাঙ্গায় উঠিবামাত্র একেবারে বুকে জড়াইয়া 
ধরিলেন। ভাগারীকে ডাকিয়া বলিলেন, দে দে, ওদের ভাল করে 
থেতে দে। 

প্রভাস (বেদানন্দ ) মায়াবতী হইতে চলিয়া আসায় বারুরাম মহারাজ 
তাহাকে খুব তিরস্কার করিয়াছেন । প্রভাস ক্ষুদ্ধ হইয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া! পড়িয়া আছেন। খাওয়ার সময় তাহাকে দেখিতে না পাইয়। 
বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, এবং একটা! বাটিতে প্রসার্দী 


৪৪ প্রেমানন্দস্প্রেমকথা 


ছুধভাত লইয়া আসিয়। দ্বারে আঘাত করিয়া ডাঁকিতে লাগিলেন । তিনি 
যতই মিনতির সরে বলেন, “ওরে, দোর খোল্‌, দোর খোল্”, ততই প্রভাস 
অভিমানভরে বলিয়া উঠেন, “না, আমি দোর খুলব না, থুলব না।? পরিশেষে 
প্রভাসকে হার মানিতেই হইল, সেই বিশাল মাতৃহৃদয়ের স্সেহবন্যায় তাহার 
অভিমানের প্রকাণ্ড টিপিটিও গলিয়া গেল । “থা বাবা খা, রাগ করিস নে" 
বলিয়৷ স্বহন্তে বাবুরাম মহারাজ তাহাকে দ্বধধভাত খাওয়াইয়া দিতে 
লাগিলেন। কমলেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন £ এখন মনে হয় বাবুবাম মহারাজ 
চাহিতেন--তিনি যেমন সকল বিষয়ে ঠাকুরের ছিলেন, ঠাকুরের কাজে 
অবহিত থাকিতেন, আমরাও তদ্রুপ হই। কিন্তু আমাদের সে সামর্থ্য 
ছিল না, তাই তিনি ক্ষ হইতেন। আমবা তাহার হৃদয়ের মাধুর্য সকল 
সময় বুঝিতাম না, সেকারণ তাহাকে কত কষ্টই না দিয়াছি। 

শেষ অদ্ুখের সময় বারুরাম মহারাজ যখন দেওঘরে ছিলেন, রামবাৰু 
দুগ্ধজাত প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করিতেন। দেওঘরে তখন দ্বধ খুবই সম্তা । 
জনৈক সেবককে তিরস্কাব করিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন £ ঠাকুব 
বলতেন, সাধুর জিহবা! ও উপস্থ সংযম করতে হয়, বাত্রে আধপেট] খেয়ে 
থাকতে হয়। সাধুহতে এসে লোভে পডে খাওয়!! সেবকটি অভিমানে 
কোথায় চলিয়া গেল। আহারের সময় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া 
বারুরাম মহারাজ বিচলিত হইলেন। পরপর দ্বইজন সেবককে অন্বেষণে 
পাঠাইলেন । বিকালে বিষঞ্রমনে বসিয়া আছেন এমন সময় ফিরিয়া আসিয়া 
সে নিঃশব্দে পেছন দিকের দরজ। দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল । যেই জানিতে 
পারিলেন সে ফিরিয়াছে অমনি ডাকিয়া কোলের কাছে আনিয়া বলিতে 
লাগিলেন,__-বাবাঁ, বুড়ো হয়েচি, রোগে শরীর জীর্ণ, মেজাজ সব সময় ঠিক 
স্ুখতে পারি না। এ অবস্থায় যদি কিছু বলে ফেলি, আমার উপর রাগ 
করতে আছে ? বলিঙে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। সন্দেশ 
আনাইয়। স্বহন্তে তাহার মুখে তুলিয়া! দিতে লাগিলেন ।১ 
8 লত্যাননপ-কধিত। 
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গৌরীশানন্দ বলেন £ বীরেনের মাথা গরম হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম 
মহারাজ সকলকে বলিয়াছিলেন, বীরেন কাজের ছেলে, ওকে দিয়ে যেন 
রোদে রোদে কাজ করানো না হয়। তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন, আমি ও 
সনং মঠের নৌকায় বরাহনগরে বাজার করিতে যাইব । বাজার করিয়। শীঘ্র 
ফিরিয়া আসা দরকার, নতুবা গঙ্গায় জোয়ার আসিয়া পড়িবে । আরও দ্বই, 
একজন লোক হইলে ভাল হয়। জ্ঞান মহাবাঁজ কহিলেন, এ বীরেনটাকে 
নিয়ে যাও, শুধু বসে বসে খাচ্চে! বীরেন তখনই রাজী। আমর ফিরিয়া 
আসিয়া ঘাটে নৌকণ লাগাইলম। বীরেন বলিল, তোর! সব নাস্তিক, 
প্রভুর নৌকে। নীচে থাকবে কিরে, উপরে উঠবে । সে এমন জোরে দীড় 
টানিতে লাগিল যে, ঘাটের চাতাল ছাড়াইয়! এক সিশড়ি উপরে নৌকা উঠিয়া 
গেল, তবুও দাড় টানার বিরাম নাই। এমন সময় বারুরাম মহারাজও 
আসিয়া পড়িলেন। বীরেনের কাগু দেখিয়া! বলিলেন, তোকে আর নৌকো 
উপরে উঠাতে হবে না। আমাদিগকে বলিলেন, ওকে দিয়ে কাজ করাতে 
মানা করেছিলুমঃ কেন নিয়ে গেলি? আমরা জ্ঞান মহারাজের আদেশের 
কথা বলিলাম । জ্ঞান মহারাজ তখন ম্লান করার জন্য প্রস্তত হইয়া, ছু"কা 
হাতে নিয়া গঙ্গায় নামিতেছিলেন। হাতের ছাতা ও লাঠি এক করিয়। 
বাবুরাম মহারাজ তাতার পিঠে বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন । তিনি 
দৌড়াইয়া! পলাইয়া গেলেন । সনং গঙ্গায় ধাপ দিল। আমি দীড়াইয়া 
দেখিতেছি ও জিনিসগুলি নৌক1 হইতে সরাইতেছি । আহারের সময় 
বলিলেন, জ্ঞানকে আজ খেতে দেবে না। আহারের পরে চায়ের টেবিলে 
বসিয়া আমাকে বলিলেন, যা তো জ্ঞান-ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয়। জবান 
মহারাজ আসিতেই প্রশ্্ করিলেন, জ্ঞান, নিজের অপরাধ বুঝতে পেরেচ ? 
*আজ্ঞে আমি খুবই অন্যায় করেচি।” আনত মস্তকে জ্ঞান মহারাজ এই 
উত্তর দিতেই কহিলেন, আমি এখন তোমার উপর সন্তষ্ট, খাবার রাখা 
আছেঃ খাওগে। 


৯৬ প্রেমাননা-প্রেমকথ।! 


খুদিরামের প্রতি বাবুরাম মহারাজের স্বেহের অন্ত ছিল না, আদব করিয়। 
তাহাকে খুদ্বমণি বলিয়া ডাকিতেন। গর্ভধা।রিণী মায়েরও অধিক যে 
তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, অবিদ্যা মায়ার কবল হইতে ছিনাইয়! আনিয়! | 
সঙ্গদোষে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিরারের ছেলে খুদিরাম গাজা আফিম 
ইত্যাদি মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত হইয়1 পড়ে, আনুষঙ্গিক দৌষগুলিও তাহাতে 
ক্রমিত হয়। তাহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিয়া অভি- 
ভাবকেরা নিরাশ হইয়া যান । তাহার এক দাদ] (রাম মহারাজ ) ছিলেন 
মঠেব সাধু ; তাহার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া বারুরাম মহারাজ একদিন 
তাহাদের বাডীতে যাইয়া উপস্থিত হন এবং মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়। 
খুদিরামকে একদিন মতে প্রসাদ পাইতে আমন্ত্রণ করেন। সে মঠে আমিলে 
নিজের কাছে বসাইয়। পরম যত্বে তাহাকে ভোজন করান, আবার একদিন 
আসিয়া কয়েকদিন মঠে থাকিয়া যাইতেও বলেন। দ্বিতীয়বার মঠে 
আসিয়া সে দেখিল, বারুরাম মহারাজ তাহার জন্য গাজা, আফিম ও দ্ধের 
বন্দোবস্ত করিয়া বাখিয়াছেন! খুদিরাম এক অপাথিব স্েহের আস্বাদ পাইল, 
তথাপি স্বভাব ছুবতিক্রম্য । সে মাঝে মাঝে পলাইয়। তাহার পূর্বের সঙ্গীদের 
কাছে চলিয়া যায়, আর বাবুরাম মহারাজ কলিকাতায় গিয়া অকুস্থলে 
তাহাকে ধরিয়া বুঝাইয়া মঠে লইয়া আসেন। অন্যান্য সাধুরা ইহাতে 
বিরক্তি বোধ ও বিবূপ সমালোচন1 করিতে থাকিলেও চুপ করিয়া থাকেন । 
ভগবান লাভের সাধনা হইতেও ছ্বরূহতর তাহার এই রূপান্তরীকরণের 
সাধনা পরিশেষে জয়মুস্ত হইল । সৃপ্তা কুগুলিনীর জাগরণের মত অহেতুক 
ভালবাসার কুসুমকোমল আঘাতে আঘাতে ঘুবকের সৃপ্ত বিবেক জাগিয়া 
উঠিল । বিবেক আনিয়া দিল বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের সহজাত প্রেরণায় 
খগৃহত্যাগ করিয়া থুছুমনি ঠাকুর-ম্বামিজীর কাজে দেহ-মন উৎসর্গ করিয়! 
দিলেন। 
১৯১৬, ১৪ই মার্চ আলমোড়া হইতে হরি মহারাজ লিখিয়াছেন বারুয়াম 
মহ্ণারাজকে £ মহারাজের অকাতরে কৃপা বিতরণ শুনে বডই আনন্দ হচ্ছে ।.** 


শাসন ও প্রতিক্রিয়া ১৭ 


তুমিও কি কম ব্যাপার করেছ ঃ সাক্ষী আমার কাছেই রয়েছে । খুদ্বকে 
সাধু করা এক দৈবশক্তির প্রকাশ। ঈশ1 এক জেলেকে বল্লেন, “আয় আমার 
সঙ্গে” আর সে সুড়সুড করে তার অনুগমন করল--এ আমরা বাইবেলে 
পড়ি। আর একদিন সকালে বাবুরাম মহারাজ এক জনের বাড়ী গিয়ে 
বল্লেন, চল মণে» আর সে সুড়সূড় করে মঠে এসে জীবন পরিবর্তন কল্পে 


--এ চাক্ষুষ দেখছি । জীবন কিরকম, তা আর বিশেষ করে বলবার 
প্রয়োজন নাই । 


শাসন ও প্রতিক্রিয়। 


বাঁরুরাম মহারাজ বলিয়াছেন £ ধ্যানজপ করে ঠাকুরঘরেব সিড়ি দিয়ে 
নাবতে নাবতে ঠাকুরের এই মন্ত্রটি বারবার আবৃত্তি করি-শ, ষ*স; যে সয় 
সেরয়ঃ যেনা সয় সেনাশহয়। আবৃত্তি করতে করতে এ ভাবের উপর 
চিত্তবৃত্তি স্থির হলে তবে মঠের কাজকর্ম দেখতে যাই । 

মঠে নবাগত কোন ছেলে হয়তো তাহার আদেশ পালন করার পরিবর্তে 
তাহাকেই উপদেশ দিয়া বসিল ! ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া সেই উপদেশের 
মধ্যে কিছুমাত্র সত্য আছে কিনা ভাবিয়া দেখিতেন। “সখি, যাবৎ বাঁচি 
তাবৎ শিখি !» ঠাকুরের এই উক্তিটিও তিনি আবৃত্তি করিতেন । 

কাহাকেও লিখিয়াছেন £ মনে করেছিলাম ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে 
একজামিনের হাত হতে নিষ্কৃতি পেলাম, কিন্তু এখন দেখছি, পদে পদে 
পরীক্ষা! । শেখা শেষ হলেই বোধ হয় ছেড়ে দেবেন । 


উচ্চন্তরের সাধক ব! সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কেহই সর্বক্ষণ ঈশ্বরীয় 

চিত্ত] বা! ধ্যানজপ লইয়া থাকিতে পারে না। ধ্যানজপের জন্য সময় নির্দিষ্ট 

রাখিয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ লইয়! থাকিলে সেই সেই কাজে অ'নৈর 
৮ 


৯৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


একাগ্রত1 সুখসাধ্য হয় । অভ্যাসের দ্বারা যতই মন একাগ্র হইতে থাকে 
উহার শক্তিও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায় । পরিণামে সেই শক্তিশালী মনকে 
কেবলমাত্র ঈশ্ববীয় বিষয়েও ব্যাপৃত রাখিতে পারা যায় । বাবুরাম মহারাজে? 
শিক্ষাদানের পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় তিনি প্রথমেই তাহার ছেলেদিগকে 
সমনস্ক করিয়! তুলিতে চেষ্টা করিতেন । 

সমনস্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের। যাহাতে গীতোক্ত দৈবী সম্পদের 
অধিকারী হইতে পারে-তাহার নিজের ভাষাম্ব, তাহাদের জীবন যাহাতে 
“গীতার জীবন হয়-_সেই দিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন । যাহাদের 
মধ্যে আসুরিক ভাব মাথা চাড] দিয়া! উঠিবার সম্ভাবনা দেখিতেন তাহাদের 
প্রতি তাহার আচরণ একএক সময়ে কঠোর প্রতিভাত হইত, কিন্ত এরূপ 
আচরণের পিছনে তাহাদের মঙ্গলকামনা ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যই 
তাহার থাকিত না। কোনর।প দস্ভ-মান-মদান্বিত ভাবই এই নিরভিমান 
আচার্য বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এরূপ ভাবের বশে যেকেহ তাহাকে 
অসূয়! করিয়াছে তাহারই কল্যাণ বাহত হইয়াছে । 

বাবুরাম মহারাজ ছেলেদিগকে কুলির মত খাটান, কাহারও এইরূপ 
অভিযোগের উত্তরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাঁণী বলিয়াছিলেন, *কাঁজ করবে বইকি, 
কাজে শরীর মন দুই ভাল থাকে । 

বারুরাম মহারাজ অসময়ে ব্রক্মচারীদের দিয়া রান্না করান, তাহারা 
একটু বিশ্রাম করিতে পায় না, ইত্যাদি কথা মহারাজের জনৈক শি্য 
তাহার কানে তুলেন । হরি মহারাজ তাহা শুনিতে পাইযাই বলিয়াছিলেন,__ 
কার সম্বন্ধে কী করচ, একটু খেয়াল রেখে ; নইলে তোমার সর্বনাশ হয়ে 
যাবে। ঠাকুর গুকে কত উচ্চ স্থান দিতেন ত1 তুমি জান? তোমার বুদ্ধি 
দিয়ে তুমি ও'র কাজের সমালোচন! করবে ?১ 

ময়মনসিংহে অবস্থানকালে (১৯১৬) বারুরাম মহারাজ একদিন বলিয়1- 
ছিলেন মহারাজকে, আমি যে মঠে নুতন সাধু-ব্রক্ষচারীদের শাসন করি, 

১। নির্লেপানল-কথিত। 


শাসন ও প্রতিক্রিয়া ৯১ 


গালমন্দ করি, এতে তারা আমার উপর খুব অসস্তষ্ট। মহারাজ বলেন, 
তুমি যে তাদের গালমন্দ কর, এ তাদের মহাভাগ্য। স্বামিজী আমাদের যে 
গালমন্দ করতেন আমর] যদি এদের তার শতাংশের একাংশও করতাম ত 
হলে এর] কবে মণ থেকে পালিয়ে যেত ।১ 

প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গে মহারাজ বলিয়াছিলেন কমলেশ্বরানন্দকে £হ ওরে, 
ওর] যা বলেন, শ্রদ্ধা করে তার দ্বইএকটি যদি পালন করতে পারিস তো! 
জীবন ধন্য হয়ে যাবে দেখবি । গুর1!কি সামান্য মানুষ রে, যেদিকে তাকান 
সেই দিকট। পরস্ত পবিত্র হয়ে যায় ! 


সাধুদের কেহ বাহিরে যাইয়া গৃহস্থবাড়ীতে রাত্রিবাস করিলে, তাহা 
যে-কোন কারণেই হউক না কেন, বাবুবাম মহারাজ অতান্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। 
তাহার এক গুরুভাইকেও একবার এই কারণে তাহার নিকট বকুনি খাইতে 
হইয়াছিল । 

মঠের সাধু-ব্রক্ষচারীরা কোন কারণে, সে কারণ যতই গুরুতর হউক ন! 
কেন, কাহারও নিকট হইতে টাকা পয়স। চাহিয়া! নিলে রক্ষা! ছিল না। 
শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরার্টীর কাছে দীক্ষা নিয়! এক ব্রন্মচারী জপের মালার মুল্য 
ছুই টাকা বাড়ী হইতে আনাইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া বারুরাম 
মহারাজ তাহাকে অত্যন্ত কড়া কথা বলেন ও মঠের ভাড়ার হইতে মালার 
দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ।২ 

একজনকে কলিকাতায় পাঠাইয়্াছেন, কোনও জিনিস আনিবার জন্য । 
কৃষ্ণলাল মহারাজ বলিলেন, সে এখন পাওয়া যাবে না, বিকেলে কিনে 
দেব। অগত্যা সেখানেই শ্ানাহার করিয়া জিনিস নিয়া সন্ধ্যার সময় সে 
মঠে ফিরিল। কথা ছিল তখনই ফিরিয়া আসিবার । “কেন কথামত কাজ 
কর নি, বলিয়া বাবুরাম মহারাজ মহা! রোষ প্রকাশ করিলেন। মহারাজ 


১। জিতেন্্র দত-লিখিত। 
২। গৌরীশানম্গ-কখিত। 


১০০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা' 


কহিলেন, বাবুরামদা, আমাদের কলকাতায় যেতে ভয় করে, এরা কলকাতায় 
গেলে শীঘ্র ফিরতে চায় না !১ 

একজনকে কলিকাতায় যাইতে বলিয়াছেন, মঠের নৌকায় গঙ্গা পার 
হইয়া যাইতে হইবে । দ্বইতিন বার বলা সত্তেও সে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া 
বাবুরাম মহারাজ রুষ্ট হইলেন। আদিষ্ট বাক্তি কহিল, এই কাপড়ট। 
শুকালেই যাব। “সাধু হয়েচিস, গামছা পরে যেতে পারিস না? এই 
প্রশ্নের জবাবে আর ইতস্ততঃ ন1 করিয়াই, গামছা1-পরিহিত অবস্থায় সে 
নৌকায় উঠিয়া বসিল, আর ঠাকুর-ভাডার হইতে কাপড় আনাইয়৷ বাবুরাম 
অহারাজও তাহার কাপড় পরিবাব ব্যবস্থ। করিয়া দিলেন । নৌকা ততক্ষণে 
কিয়দ্দুরে চলিয়া গিয়াছিল ।২ 

ঠাকুরের জন্মোৎসব । কী-একটা। ভুল করিয়া গিরিজানন্দ মঠের দক্ষিণণ 
দিকের পুকুরঘাটে বসিয়া আছেন। বাবুরাম মহারাজ সেখানে তাহাকে 
দেখিতে পাইয়! তিরস্কার করাক্ম তিনিও উত্তেজিত হইয়া জবাব দিলেন, 
আমার কি সামনে পেছনে চারটে চোখ যে আমি সব সামলাব? বাবুরাম 
মহারাজ একেবারে নরম হইয়। গেলেন ও বলিলেন, বাবা, সাধু হতে হলে 
সব দিকে নজর দিতে হয়ঃ তোদের কল্যাণের জন্যই বলি। গিরিজানন্দ 
ভাহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। অপর একদিন বাবুরাম মহারাজ 
অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়। উমানন্দকে লাঠি লইয়া তাড়া করিতে করিতে দক্ষিণের 
গেট দিয়া বাহির করিয়া দিলেন, আবার ঘণ্টাখানেক পরে নিজেই খোজ 
করিয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া! মঠে নিক আসিলেন !৩ 

একই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ব্যক্তিরা ,যখন পরস্পরের সন্নিকটে বাস 
করেন, স্বতই একট] প্রীতির সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে। আবার 
প্রাকৃতিক নিয়মের বশে একট? নির্দোষ প্রতিযোগিতার ভাবও তাহাদের মধ্যে 
থাকিতে দেখ! যায়। তখনকার দিনে “উদ্বোধনের ও মঠের সাধুদের মধ্যে 





১। হ্রানন্দ-কথিত। ২। জত্যানন্দ-কথত । 
৩। ধারেন্ত্র গুহঠাকৃরতা-লিখিত। 


শাসন ও প্রতিক্রিয়া ১০৬ 


এইব্ূপ একটি প্রতিযোগিতার ভাব ছিল । “উদ্বোধনের ভাইর, মঠের শালার, 
এবং “মঠের ভাইরা, উদ্বোধনের শালারা” কথ দ্বইটি উহারই সূচকরূপে চালু 
হইয়া গিয়াছিল। কাহীর উবর মাথা হইতে কথা দ্বইটি প্রথম বাহির হইয়া 
ছিল ঠিক বল। যায় না ; ১৯২৫ সালেও এঁ কথাগুলি বলিয়! আনন্দ প্রকাশ 
করিতে দেখিয়াছি স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে । মঠ হইতে জন কয়েক সাধু হয়তো 
উদ্বোধনে গিয়াছেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিবার জন্য, *এই যে মঠের 
ভাইরা এসেচেন! বলিয়া! তথাকার সাধুবা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা 
করিলেন । 

মঠের সাধুর! বাবুরাম মহারাজের শাসনাধীনে পরিচালিত হইতেন কঠোর 
নিয়মান্ববতিতার মধ্যে । উদ্বোধনের সম্পাদন। ও প্রকাশন বিভাগের সাধুরা 
অনেক বেশী স্বাধানতা ভোগ করিতেন মণ্ডের সাধুদের সহিত তুলনায় । এই 
স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে তাহার] মঠে যাইয়া থাকিতে চাহিতেন না, মঠকে 
তাহারা বলিতেম “পি'জরাঁপোল" । উচ্চশিক্ষিত লোকের বাসের অযোগ্য 
স্থান__এইরূপ একট] মনগড] অর্থে শব্দটি ব্যবহার কর হইত ৷ 

একদিন দেখা গেল, শরৎ মহাবাজের কঠোর আদেশে উদ্বোধনের এক 
“বিদ্বান” সাধু নিজের বিছানাপত্র বগলদাবা করিয়া দীনভাবে “পি জরাপোলে' 
আসিয়া উপস্থিত (১৯১৪ )। যেখানে মহারাজের মন্দির হইয়াছে সেখানে 
তখন গোলাকার এক মণ্ডপ বা ছত্রী ছিল, ৮শিবরাত্রির সময় সাধুবা তথায় 
ধুনি জ্বালাইয়া বসিতেন। উহাবই বেষ্টনী একটু উচু করিয়] দিয়] বাব্রাম 
মহারাজ সেই সাধুকে সেইখানেই থাকিবার নির্দেশ দিলেন। বলিলেন £ 
কেবল লেখাপড়া করলেই সাধু হওয়া যায় ন, তপস্যা না করলে অভিমান 
অহঙ্কার দূর হয় না। তোমাকে রাতদিন এখানেই থেকে তপস্যা করতে হবে, 
থাবার এখানেই পৌছে দেওয়া! হবে। বাত্রে বেশী খেতে পাবে না, বেশী 
খেলে তমোগুগণ বাড়বে । তিনি মাঝে মাঝে আসিয়। আদি ব্যক্তি কেমন 
তপস্যা! করিতেছেন দেখিয়া যাইতেন । মাসাধিক কাল এই ভাবে অতিবাহিত 
হইবার পর সাধুটি হাধীকেশে চলিয়া! যান। 


৯০২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথণ 


মঠের প্রশাসনঘটিত ব্যাপারে কোনরূপ জটিলত। দেখা দিলেই উহার 
মীমাংসার জন্য শরং মহারাজকে মঠে আসিতে হইত, কখন বা বাবুরাম 
মহারাজ নিজেই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন । গৌরীশানন্দ বলেন £ 
মঠের এক সাধুর বিরুদ্ধে গোপাল বাবুরাঁম মহারাজের কাছে নালিশ 
করে, কিন্ত তিনি শুনিয়াও উত্তর কবেন না। গোপাল তখন কলিকাতায় 
গিয়! শরৎ মহারাজের কাছে নালিশ করিল ও তিনি মঠে আসিলেন। 
বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,_যে-আমি ছেলেদের এত শাসন করি সেই 
আমিই চুপ করে আছি, কোন বিচার করচি না, কেন জান? এই বেটা 
গোপাল--এ কি সোজ! পাত্র 8 বেটা আইন বাচিয়ে কথ। বলে। আমাকে 
বলেচে, উনি আমাকে বিরক্ত করেন, আপনি বলে দেবেন যেন তা না করেন । 
তুমি তো একজন 196765০ 89011570910 ( পুরাদন্তর 'ভদ্রলোক ), তুমি বল 
দেখি ভাই, তুমি এর কী মানে করবে ?১ 
নাগরী গাইএর যখন প্রথম বাচ্চা হয় তখন কেহই তাহাকে দোহাইতে 
পারে না। আশে পাশে যত গোয়াল। ছিল, সকলেই চেষ্টা করিয়া বিফল 
হইল, নাগরী কাহাঁকেও কাছে খ্েঁধষিতে দিবে না। বাবুরাম মহারাজ 
বলিলেন, তাইতো, এত বড় গরুটা ঠাকুরের সেবায় লাগল না! আমি 
বলিলাম, আমি দ্ইতে পারব, আমাদের বাডীতেও এমনি বড গাই ছিল-_ 
দ্বয়েচি। পরদিন সকালে ছৃইটি ভাড নিয়া নাগরীকে দোহাইতে গেলাম । 
ঘুরিয়া ফিরিয়া ও পা ছুড়িয়া সে কেবলই বাধ। দিতে লাগিল। তাহাতে 
ভ্রক্ষেপ না করিয়া! আমি এক ভাড় দ্ধ দোহাইয়া ফেলিলাম এবং যে উড়িয়? 
মালী বাচুরটাকে ধরিয়াছিল তাহাকে দ্ধধে ভত্তি ভাড়টি দৃবে সরাইয়! রাখিতে 
বলিলাম । সে তে! কথা শুনিলই না, উল্টা আমাকে বলিল, তুমি দবয়েচ, তুমি 
₹সরাবে। আমার তখন দুরে যাওয়া চলে না। ভত্তি ভাডটি কাছেই রাখিয়া 
৯ খুব সম্ভবতঃ এই ঘটনারই পরিণতি সম্বদ্ধে জ্ঞান মহারাজ বলিয়াছেন; কোন সময় 


বাবৃরাম মহারাজ এক ব্রহ্মচারীকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবেন ঠিক কবেছিলেন, কিন্ত তার 
দরদী মন তশর সঙ্কল্পকে কার্ষে পরিণত করতে দেয় নি। 


শাসন ও প্রতিজ্তিয়! ১০৩ 


দ্বিতীয় ভাড়টি হাতে নিয়াছি, নাগরী ঘৃরপাক খাইতেছে ও পা ভুড়িতেছে, 
তাহার পায়ে লাশিয়। প্রথম ভাড়টি ভাঙ্গিয়। গেল ও সমস্ত ছুধ নষ্ট হুইল । 
খবর পাইয়া উমানন্দ ও ছক্ষু ছুটিয়া গিয়া উড়িয়া চাকরটাকে একএক ঘুষি 
লাগাইয়া দিল। সে কাদিতে কাদিতে আসিয়া বিচারপ্রার্থী হইল বারুরাম 
মহারাজের কাছে । তিনি কহিলেন, আমি এর বিচার করব না, শরৎ মহারাজ 
করবেন । শরৎ মহারাজ মঠে আসিলে আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষের সকলকেই 
ডাঁকাইয়া আন] হইল । আমাকে বারুরাম মহারাজ বলিলেন, দেখ, শরং 
মহারাজ 706165০6 ৪০1,0161019.0--অতি ভদ্রলোক, তৃমি তার কাছে কিছু 
গোপন না করে সর কথা বলবে । শরৎ মহারাজ কহিলেন, দেখ বারুরামদণ, 
তবমি আমার সাক্ষী বিগড়ে দিয়ো না। তারপরে দ্বই পক্ষের এজাহার শুনিয়া 
রায় দিলেন, উডে চাঁকরটাই দোষী । 

শোৌরীশানন্দ আরও বলেন £ 

বারুরাম মহারাজ ছেলেদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন__অন্ততঃ ছেলের 
কেহ কেহ সেরূপ মনে করে । এই সংবাদঃ যেমন করিয়া হউক, শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরণীর কানে পৌছিয়াছে। মা! বলিলেন, এরকম যদি হয়, বাবুরামকে 
বোলে! আমি মণ গিয়ে থাকব । একথা বাবুবাম মহারাজের কাঁনে যখন 
গেল, তাহার কী যে অবস্থা হইল কী বলিব। তিনি যেখানে সেখানে দণ্ডবং 
পতিত হইতেছেন আর বলিতেছেন, _মা, ম1, আখ! 

মঠে যাহার! মাছ খায় তাহাদিগকে বাবুবাম মহারাজ হেয় জ্ঞান করেন, 
তাহাদের ভাব নষ্ট করেন--এই কথাও, যেভাবেই হউক, মায়ের কানে 
শিয়াছে । মা বলিলেন, তা যদি হয় আমি মঠে যাব, ছেলেদের দেখব । 
বাবুরাম মহারাজ জানিতে পারিলেন । ভোরবেল] পায়খানা হইতে আসিবার 
সময় দেখি, তিনি জাষর্ট নিজের কপালে ঠেকাইতেছেন, আর স্বগত্তভাবে 
বলিতেছেন,--আমি বাবুরাম, আমি কেন কারু ভাব নষ্ট করব? এই সব 
আমি নই। দ্বপ্ুরে আহারের পর গঙ্গায় আচমন করিয়া যখন আমর! 
ফিরিতেছি তিনি আমাদের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ তোদের কাছে 


৯১০৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


আমার একটা আবেদন আছে । ঠাকুর বলতেন, ছোট সাপও সাপ, বড সাপও 
সাপ-বিষ একই । তাই তোদিকে বলচি তোর আমায় ক্ষমা কর্‌। আমি 
এরকম কিন্তু বলি নিযাতে কারু ভাব নষ্ট হয়। আমর শুস্তিত হইয়! 
গিয়াছি, কাহারও মুখে কথা সরিতেছে ন1। একমাত্র চারুদ1 ( ভজনানন্দ ) 
দণ্ডবৎ প্রণত হইয়1) বলিলেন, এতদিন তে আপনার স্ব্েহ আশীবাদ পেয়ে 
আসচি, আজ কেন আমাদের অভিসম্পাত করচেন? সঙ্গে সঙ্গে আমরাও 
প্রণাম করিয়া জোভডহাতে দ্লাড়াইয়! রহিলাম । বলিলেন, না না, ওরকম কিন্তু 
নয়--যা যা, হরিবৌল হরিবোল হরিবোল-ভুলে যা সব। পরে তিনি একটু 
আভাস দিয়াছিলেন “কেষ্টলালের কর্ম !_এই কথাটি স্থগতভাবে আস্তে 
আন্তে উচ্চারণ কবিয়া। কৃষ্জলাল মহারাজ আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন, 
যাহারা মাছ খাইত ন। তাহাদিগকে ভাল সাধু মনে করিতেন। 

কৈবল্যানন্দ বলেন £ একদিন আমি ও শচীন স্বামিজীর মন্দিরের সম্মরথে 
বেলতলায় বসিয়া গল্প করিতেছিলাম । আরতির ঘণ্টা পড়িতেই ঠাকুরঘরে 
যাওয়ার উপক্রম করিতেছি এমন সময় বাবুরাম মহারাজ উপস্থিত হইয়' 
বলিলেন,- যেয়ে! না, তোমব] বস । দেখ বাবা, আমরা সব ঠাকুরেধ কাছে 
এসেচি, তোমরাও এসেচ--এই যে তোমাদের আমি বকি, খি"ছ্ুইত এ হচ্চে 
আমাব অহঙ্কার । আমাব অহঙ্কার হয়ে গেছে! ঠাকুর আমাদেব দেখচেন, 
তভোমাদেরও দেখচেন, আমি কেন এরকম করি ? এ নিশ্চয়ই আমার অহঙ্কার । 
-বলিয়াই তিনি ক্ষুব্ধ ভইরা কাঁদিতে লাগিলেন, গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে 
লাগিল, কিছুতেই থামেন না। আমি ও শচ'ন ক্রমাগত তাঠাকে সাত্ৃনা দিয়া 
বলিতে লাগিলাম,_-মহারাজ, আমর] বাডীঘর ছেডে এসেচি আপনাদের 
কাছে, আপনার! যদি আমাদের দোঁষ না শুধরে দেন, মামাদের আর কে 
দেখবে? তাহাতে শান্ত হওয়া! দূরে থাকুক, তিনি আরও জোরে বলিতে 
'াগিলেন,-ডাঁকুর আছেন, তিনি দেখবেন, আমি বলবার “ক? আমার 
অহঙ্কার হয়েচে, কতাত্তি ভাব এসে গেছে_এ আমার অহঙ্কার । আমর1 যত 
বোঝাই ততই তিনি কাদিতে থাকেন । অবশেষে তাঁত জোড় করিয়। 


শাসন ও প্রতিক্রিয়া ১০৫ 


বলিলেন, না না, এ আমার অহঙ্কার--এ আমার অহঙ্কার! অনেকক্ষণ 
এইভাবে চলিয়া, ঠাকুরের আরতি যখন শেষ হইয়া আসিল, বু কঞ্জে 
আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। আমরা একেবারে 
হতভম্ব হইয়া পড়িলাম । আর কখনও তীহাকে এইরূপ উতলা হইতে 
দেখি নাই । 

একদিন বিস্তীর্ণ মাঠের একপ্রান্ত হইতে মঠবাভীর দিকে আসিতে আসিতে 
বাবুরাম মহারাজ বলিতেছিলেন, “বারুরাঁম, হুশিয়ার হো যাও, বারুরাম, 
ছু"শিয়ার হো। যাও ।১ কেন তাহার স্থগত এই সাবধানবাণী ই নিজের মধ্যে 
অহংভাবের ফুট উঠিতেছে দেখিতে পাইয়া? ১ অথবা, যাহারা একথা! শুনিবে 
তাহারাই হু*শিয়ার থাকিতে প্রেরণ! পাইবে বলিয়। ? 

জগদানন্দ মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছি ৫ বারুরাম মহারাজ সর্বদা 
ছেলেদিগকে বকিতেন। তাহার নিজের কোন কাজে-_যেমন খাইবার 
সময় আসন পাতা, জল দেওয়] ইত্যা্দ বিষয়ে দোষ হইলে কাহাকেও বকেন 
কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলাম । আশ্চর্যের বিষয় এক বৎসর লক্ষ্য করিয়াও 
তাহার নিজের সেবার ক্রটির জন্য কাহাকেও বকিতে দেখিলাম না। কিন্তু 
অন্যের মুখে শুনিষাছি তিনি এজন্ও বকিতেন। 

্রক্মচারী জ্ঞান তিমালয়ে যাইতেছেন, বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা. 
করিলেন, কা উদ্দেশ্যে? তিনি উত্তর দিলেন, চাপবাস আনতে । হিমালয় 
হইতে তিনি লিখিলেন £ এখানে সব ভাল যা দেখচি ও শুনচি, কিন্ত এখানে 
আপনার গালিগালাজ নেই। সেই চিঠি বাবুরাম মহ!রাজ একে ওকে 
দেখাইয়। বেড়াইতে লাগিলেন । দিন কয়েক পরেই সাধুটি মে প্রত্যাবতন 
করিলেন সেই প্রেমপুর্ণ গালিগালাজের লোভে । “চাপরাস এনেচ ?' জিজ্ঞাসিত 
হইয়া, “ঙ নমো ভগবতে রামকৃষ্জায়' বলিয়৷ তূলুতিত হইয়া প্রণাম করিলেন 
বাবুরাম মহারাজকে । বারুরাম মহারাজের অন্তরে বাহিরে সেদিন যে 
রূপচ্ছট? প্রতিভাত হইয়াছিল তাহ! বর্ণনাতীত। 


১। জগদানন্দ-কথিত। 


যুবকগণকে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত কর 


শুনা .যায়, বাবুরাম মহারাজ আগে ঠাকুরের কথ! এভ বলিতেন ন1। 
একট] অসুখের পর ঠাকুরের আদেশ পান ৪ “এখানে যার! আসবে ভাদেব 
একটু প্রসাদ দিবি, আব এখানকার কথা কিছু কিছু শোনাবি।' মুবকগণকে 
তিনি ঠাকুরের কথা শুনাইতেন, তাহার! প্রশ্ন না করিলেও । 

স্বামী শিবানন্দ লিখিয়াছেন £$ লোককে আপনার করিয়া লওয়া তাহার 
[ বাবুরাম মহারাজের ] যেন স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল । এজন্য যুবক সম্প্রদায় 
উহাকে বড়ই ভালবাসিত ।***তিনি তাহাদিগকে পরম আদরের সহিত শিক্ষা 
দিতেন এবং তাহাদিগকে খাওয়াইতেন । ছেলেরা এজন্য ভাহাকে পরমাজ্মীয় 
জ্ঞান করিত । 

বিশ্বনাথানন্দ বলেন £ বাবুরাম মহারাজ ঢাকা জেলার কোন স্থানে 
আঁসিয়াছেন। তখন ঢাকায় কলেজে পড়ি, হোষ্টেলে থাকি । হোফ্টেল-কর্তা 
সাহেব, বারুরাম মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব বলিলে ছুটি দিবে না। তাহাকে 
বলিলাম, আমার একজন আত্মীয় কপিকাত হইতে আসিয়াছেন, অনেকদিন 
দেখা নাই, দশ দিনের ছুটি দিন। ছুটি পাইয়া গেলাম । বারুরাম মহারাজ 
সেকথা। শুনিয়া মহাখুশী হইয়া বলিলেন, আরে, আত্মীয় কী রে, পরম-আত্মীয়, 
পরমাত্মীয়! বলিয়াই আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন । আরও বলিলেন, 
বেশ করেচিস ৷ সে কা দিব্য তৃপ্তি, অপাথিব আনন্দঃ বলিয়া বুঝাইবার নয় 

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন £ 

কলেজে পড়বার সময় সহপাঞ্জ ফোগেশবাবুর সক্ষে ফরাসগঞ্জে শ্রীমোহিনী- 
মোহন দাসের বাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে প্রতি শনিবার 

ম। আলোচনা, গান প্রভৃতি শুনতাম । স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 

পান-_“কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার***”” আর “নিবিড় আধারে চমকে 
অরূপরাশি-*” আমার বড়ই ভাল লাগত । স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব পড়ে 
জীবনের উপর খুব । “চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার সম্পন্ন হয় না" তার এই 


মুবকগণকে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা ১০৭ 


কথা বড় ভাল লাগে । তার তেজোদীপ্ত ছবি তখন অনেকের ঘরে ।..ক্রমে 
স্বামিজীর লেখা ও বস্তৃতাবলী সব পড়ি, আর পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। এই 
সব পড়ে সন্ন্যাসজীবনের প্রতি একটা আকর্ষণ হয় 1-*, 

ব্যক্তিগত জীবনে খুব কৃচ্ছসাধন, প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদি করতে 
আরস্ভকরি। এই সময় মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রন্মানন্দ ও প্রেমানন্ন 
ঢাকায় আসেন । প্রায়ই যেতাম তাদের কাছে। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে 
খুব প্রেহ করতেন । আমিও তাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তার প্রতি যেন একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মেছিল। সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার 
ইচ্ছা ছিল ন1, কারণ তা হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা 
যাবে না। কিন্ত একথা! মনে কবতাম নিজেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
সত্যিকারের সৈনিক হিসাবে প্রস্তুত করতে হলে ধর্মজীবনে উন্নতি দরকার । 
এ ধারণাও ছিল যে, সদ্‌গুরু লাভ হলে ধর্মজীবনে উন্নতির সুবিধা হয়। তাই 
একদিন স্বামী প্রেমানন্দের কাছে আমাকে দীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করি। 
তিনি বললেন, আমি কাউকে দীক্ষা দেই না, তুনি রাখাল মহারাজের (স্বামী 
ব্রক্মানন্দের ) কাছে দীক্ষা নাও। তা আমার মনঃপুত হয় না। কিন্ত এর 
অর্থ এই নয় যে, রাখাল মহারাজ বাবুরাম মহারাজের চেয়ে ধর্মজগতে কম 
উন্নত বা আমাকে দীক্ষা! দেওয়ার জন্য কম উপযুক্ত । কেন যে মানুষ একজনে 
প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয় তা এখনও দৃর্ঞেয়। কেউ বলতে পারেন ত৷ 
ভাবাবেগ মাত্র । কিন্ত তাও যে বাস্তব সত্য । হল না দীক্ষা নেওয়া । এই 
ঘটনার পরও প্রেমানন্দ স্বামীর স্লেহ কম পাই নি, আমার তার প্রতি শ্রদ্ধ! 
বিন্দমাত্র কমে নি। তার স্বেহ আমাকে অনেক শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে ॥১ 


১। শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ-লিখিত “জীবনস্ৃতি' হইতে উদ্ধত। গ্রস্থকাবের পঞ্জেব উত্তরে 
এফুল্পবাবু লিখিয়াছেন (২৮-৫-৬৫)£ আপনাকে একখান! 'সাবতা” মাসিক পত্রিকার ২য় 
সংখ্যা পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছি । সেই সংখ্যাফ আমাব “জীবনস্মতি'তে স্বামী ডেমানদের 
কথা খানিকটা আছে । আপনার যদ কোন কাজে লাগে সৃখী হব। 


১০৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ। 


গুরুদাস গুপ্ত লিখিয়াছেন £ 

আমরা দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিয়! নৌকায় করিয়া বেলুড় মঠে আসিলাম 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীবারুরাম মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য । সন্ধ্যা আগত- 
প্রায় । বারুরাম'মহারাজকে প্রণাম করিয়া রওন। হওয়ার উপক্রম করিতেই 
কহিলেন, এখন কোথায় যাবে? আর হেঁটে যাবে শাল্‌্কে পর্ষস্ত ? না, 
তা হবে না। রাত্রে মতেই থাক । আমাদের ওজর আপত্তিতে কোনই ফল 
হইল না। মঠে তখন মাত্র দশ বার জন সাধু থাকেন, আমরাও সংখ্যায় 
দশ বার জন, অসূৃবিধা! হইবারই কথা । আরতির পর আমর] তাহাকে 
ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের দলে এমন কতকগুলি লোক ছিলেন ধাহার। 
পরবর্তী কালে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, বাজনৈতিক জগতে সুবিখ্যাত হইয়াছেন । 
আমি বলিলাম, মহারাজ, স্বামিজীর সন্বন্ধে কিছু বলুন। খানিক স্তব্ধ 
থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে কীাদিতে কহিলেন, স্বামীজীর কথা আমি কী 
বলব, কী বলতে পারি? তারপরে কিছুট] প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন £ 
সাহেবশ্মেমদের সঙ্গে নিয়ে স্বামিজী দেশে ফিরচেন । এডেন বন্দরে জাহাজ 
খামলে শহর দেখতে বেবিয়েচেন । এটা ওট! দেখে, হঠাৎ সঙ্গীদের এক 
স্থানে ফেলে রেখে, তিনি এক মাদ্রাজা দোকানদারের দৌকানে গিয়ে দুকলেন 
আর ধুলিমলিন চাটাইএব উপব বসে মহা আনন্দে হুক! টানতে টানতে 
তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন । এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে তবে ফিরে 
আসেন । সাহেব-মেমরা একস্থানে দাড়িয়েই ছিলেন, ভাদের চোখেমুখে 
বিস্ময়ের ভাব। এমন 8[709161701710031% (লোৌকিকতাব তোয়াক্কা না 
করিয়া) তাদের ছেড়ে গেছেন যে, বিস্মিত হবারই কথা । বল্লেন, দেখ, 
আমার দেশের লোক পেলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না, শিষ্টাচার 
জ্ঞানও থাকে নাঁঁ_-এটা বুঝে, ইচ্ছা হলে তোমরা দেশে ফিরে যেতে পার। 

আমার মনে হইল, যে কয়জন দেশকমী আমাদের দলে ছিলেন- প্রফুল্ল 
ঘোষ, সৃরেশ ব্যানাজি, হরিপদ চ্যাটার্জি প্রভৃতি_তাহাদিগকে বারুরাম 
মহারাজ এই ঘটনার দ্বারা দেশপ্রীতি কাহাকে বলে, বুঝাইলেন। 


যুবকগণকে ঠাকুর-স্থামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত কর! ১০৯ 


আহারের পর বিভিন্ন ঘরে সকলের শোয়ার বাবস্থা হইল ॥। আমাকে 
এক খাটিয়ায় শুইতে দিয়াছিলেন তাহার নিজের ঘরে । তাহার কাছে শুইয়া, 
ত1হারই কথ চিন্ত' করিতে করিতে নিশাবসাঁন হইল। 

সত্যেক্্র মজমদাব লিখিয়াছেন £ 

মঠে যাতায়াত করি । মাঝে মাঝে কয়েকদিন থেকেও যাহ ।**এই 
সময় যেসব মুবক ও ছাত্র মতে যেতেন তাদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় 
হল।:** পুধ থেকে কথাবাতা বলে আমরণ গঙ্গার ঘাটে জমায়ে হতাম,» 
তারপর নৌক। ভাড়া করে যাত্রা করতাম। সেই সব পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে 
অনেকে দেশসেব! ও রাজনীতিতে বরণায় হয়েচেন। এই সময় ছাত্র 
সুভাষচক্্রও মাঝে মাঝে মামাদের সঙ্গী হত। 

এমনিভাবে এক রবিবার আমরা মে চলেচি। নানা আলোচনার 
মধ্যে একজন জিজ্ঞাস! করলেন,__আচ্ছা আমর মঠে যাই কেন? অমনি 
উত্তর, বারুরাম মহারাজকে দেখতে, তাাব কথা শুনে শান্তি পেতে। 
যাদের মন বেরাগ্যপ্রবণ, যারা ভক্ত, যার। পেদান্তী, যারা রাজনৈতিক 
বিপ্লবী, যাদের সমাজসেবা শিক্ষাপ্রচারের আগ্রহ আছে, এমন নান? ভাবের 
যুবক চলেচে, প্রেমানন্দজীর স্েহে সকলেই কৃতার্থ । প্রতি শনিবার ও রবিবার 
প্রায় একশ যুবক মঠে যেত। এ ছাড়া গৃহী ৬ক্ত নরনারীদেরও সমাগম কম 
ছিল ন1।। বাবুরাম মহাঁরাজকে ঘিরে একএক অপরাহে আমর আনন্দের 
হাট জমিয়ে তুলতাম। 

অতুলচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন ঃ 

১৯১৩, নভেম্বর মাসে কলিকাতায় আসি ও পুজ্যপাদ বারুরাম মহারাজের 
দর্শন লাভ করি। একদিন বিকালে দ্বই বদ্ধৃকে নিয়া_একজন ৮দেবেন্দর 
তলাপাত্র, অন্যজন যোগেশ দত্ত (বেলুড় মঠের স্বামী অশোকানন্দ ) 
_মঠে যাই। অত্যন্ত সহৃদয়তাঁর সহিত বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে 
গ্রহণ করেন এবং তিনরাত্রি মঠে থাকার অনুমতি দেন। ১৯১৫, বড়দিমের 
ছুটিতে আবার কলিকাতায় আসি ও বাবুরাম মহারাজের নিরদদেশে জয়রামি"- 


১১০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ! 


বাটাতে শিষ়্। শ্রীশ্রীমা তাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। ইহার কয়েক 
সপ্তাহ পরে পুজ্যপাদ মহারাজ ও বাবুরাম মহাবাজ ঢাক যান। আমি 
তখন ঢাক কলেজে পড়িতাম ও প্রায় দ্বই সপ্তাহকাল তাহাদের প্ুণ্যসঙ্ষ 
লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই বংসরই কলিকাতায় আসিয়! ৬পুজার 
কয়েকদিন মণ্ডে ছিলাম । ১৯১৭, মে-জবন মাসে বাবুরাম মহারাজ যখন 
ঢাকা যান, আমি তাহার সঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাসাড় গ্রামে বেডাইয়া 
আসি। ইহাই তাহাব সঙ্গে আমার শেষ দেখা । তাহার সঙ্গলাভ করিয়া 
ত্বাহার সম্বন্ধে আমার যে ধারণ] হইয়াছে তাহ] বলিতে চেষ্টা করিতেছি । 

বাবুবাম মহারাজ বাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। 
সকলেই তাহার সহ্ৃদয়তা, বিনয় ও মাধুষের দ্বারা আকৃষ্ট হইত ।১ লোক- 
শিক্ষা! এবং ধর্মশিক্ষা দেওয়া! যেন তাহার নিজের একটা দায়। নিত্যানন্দ- 
প্রভুর যেন্ধপ “আমারে কিনিয়া লহ বল গোৌরহরি” ভাব ছিল, বারুরাম 
মহারাজের ভিতবেও সেই ভাবটি অনুভব করা যাইত। তাহার কথা শুনিলে 
এবং সেই অনুসাবে সামান্য কিছু কার্ধ কবিলেও তিনি যেন নিজেকেই 
আপ্যাপ্িত মনে করিতেন । 

তাহার কপ্রণালী দেখিলে খুব পাকা গৃহস্থেবাও বন্থু জিনিস শিখিতে 
পারিতেন, তবে তাহার একটা বিশেষত্ব ছিল যাহা সাধারণ লোকের থাকিতে 
পারে না। সমস্ত কাজের ভিতরে তিনি যেন সর্বদ। তাহার গুরু পরমহংস- 
দেবের সান্নিধ্য অনুভব করিতেন এবং মনে হইত প্রয়োজন হইলে ঠাকুরের 
আদেশ ও নির্দেশ তিনি পাইতেন। 

ব্রক্মগারী বা সন্ন্যাসী কেহই সমস্ত সময় ধ্যানজপাদিতে কাটাইতে পারে 
না। সাধনভজনের অতিরিক্ত সময় আচার্ষের নির্দেশ মত সাধারণ কাজকর্ম 
করা, এবং চিন্তার ধার! যাহাতে উচ্চগ্রামে থাকে, কোন অকঙ্গযাপকর ভাব 
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মুবকগণকে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা ১১১ 


মনে না আসে, তাহার জন্য সতর্ক থাক প্রয়োজন । সাধু-ত্রক্চারীর! যাহাতে 
সর্বদা সমনঙ্ক থাকেন তাহার দিকে বাবুরাম মহারাজের তীক্ষুদ্র্টি ছিল৷ 
কাজের সময় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাস! করিতেন, তুই কী ভাবচিস, বল্‌ তো? 

সাধারণ মানুষের মন এক বিষয়ে কখনও স্থির থাকে না। আমাদের 
নিত্যকার উপাসনার ভিতর একটি প্রার্থন1! আছে £ “তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত” । 
এই অনুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বারুরাম মহারাজ সর্বদ] চেষ্টা 
করিতেন । ধমজীবন গঠনে নিহস্বার্থ জনহিতকর কর্ম অত্যন্ত সহায়ক হয়, 
বেলুড মঠের এই মুল নীতিটি পালন করিতে প্রেরণ দিতেন । | 

সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধেতিনি চ১০51015 ( নঞ্থক নয় এমন ) পন্থা অবলম্বন 
করিতে বলিতেন । পুর্ব দ্ুস্কৃতি স্মরণ এবং তাহ ক্ষালনের জন্য ভগবংসমীপে 
প্রার্থনা, এইরূপ ভাবের উপাসনা তিনি সধীস্তঃকরণে সমর্থন করিতেন না। 
ভগবান সম্পূর্ণ আপনার জন-_পিতা মাত ভ্রাতা, তাহার কাছে জোর করিতে 
পারা যায় । মহামায়ার জ্ঞানভাগ্ারের সমস্ত ধনের উপর আমাদের অধিকার 
আছে, আমরা যেন তাহ! লাভ করিতে সচেষ্ট হই, ইহাই তিনি চাহিতন। 

অহং বৃক্ষষ্য রেরিবা। কাতিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব ৷ 
উধ্বপবিত্রে। বাজিনীব স্বস্থৃতমন্যি ।১ 

এই মন্ত্রট শুধু আত্মজ্ঞানী খাষির জন্য নয়, সকল সাধকের এইরূপ বীরত্বব্যঞ্জক 
মনোতৃত্তি অবলম্বন কর! উচিত, তিনি বলিতেন। প্রসাদ ত্রল্মাময়ীর বেট? 
এই কথাটি বারবার উল্লেখ করিতেন । 

বাহির হইতে ধাহারা মঠে আসিতেন, তাহাদের সহিত বাবুরাম মহারাজ 
অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ধম্নালোচনা করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যক্তিগত 
জীবনের সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা করিতেন । প্রত্যেককেই প্রত্যহ কিছু 

সময় ভগবদ্বপাসনাম়্ অতিবাহিত করিতে বলিতেন। ধর্সময় জীবন গঠন 


১। «আমি সংসারবৃক্ষের প্রেরিত । গিরিপৃষ্টের ন্যায় সমুন্নত আমার কীতি। পর- 
্রহ্মের সন্তান আমি। সূর্ধে ষে উত্তম অম্বত্ত আছে সেই অস্যত আমার মধ্যেও- আমি 
অন্তহস্থরূপ ।' [ তৈতিরীয়োপনিষৎ ] 


৯১২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


মানুষের সবোচ্চ আদর্শ, উহাঁতেই মানুষের সুখশাস্তি, ধর্নবিহীন জীবন অতান্ত 
ক্লেশকর ইত্যাদি কথা তাহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি । সচ্চরিত্র তরুণ 
যুবকপিগকে ধমলাভের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে তিনি প্রেরণা দিতেন । 

হ1সাঁড় গ্রামে অবস্থানকালে বাবুরাম মহারাজ একদিন সঙ্ধ্যায় বতমান 
যুগের মুবকদেব কর্তব্য সন্বপ্ধে একটি অতি প্রাণস্পর্শী ভাষণ দেন। পূর্ববঙ্গের 
যুবকদের ভিতর মেই সময় সন্ত্রাসবাদের অত্যন্ত প্রভাব, এবং হাসাড়া প্রভৃতি 
বিক্রমপুরের কয়েকটি গ্রাম বিপ্লবীদের কেন্দ্র ছিল। তাহাদের কার্প্রণালী 
প্রেমিক সন্নগাসীর কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত দেয়। দেশসেবাব নামে 
গোঁপন ষড়যন্ত্র, ছবি ডাকাতি, পরন্বাপহরণেব দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা, 
গোপনে আগ্েয়ান্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সাধাবণ লোকের ভীতি 
উৎপা+ন এবং প্রয়্োজনবোধে নরহত)]--এই সকল কাজ তিন অতান্ত গঠিত 
মনে করিতেন । তিনি বলেন 2 ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তরুণ সম্প্রদায় 
কিভাবে জীবন গঠন করিবেঃ এবং দেশসেবার জন্য বী পদ্ধতি অবলম্বন করিবে 
তাহ। স্বামী বিবেকানন্দ খুব স্পঙ্ট এবং বিস্তৃত ভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । 
তাহার নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করিয়া তরুণ সম্প্রদায় দেশসেবার ব্রত 
উদ্যাপন করুক। প্রেম, সত্যানুরাগ এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে 
ভবিষ্তং ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিবে। এই আদর্শের অনুসরণই ভারতের প্রাচীন 
সংস্কৃতির সম্মত পদ্ধতি । ইহার ব্যতিক্রম হইলে দেশের বা জাতির কল্যাণ 
কখনও হইবে না। 

শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ যুবক, এই আবেগপূর্ণ ভাষণ 
উাহাপিগকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । তাহাদের কেহ সর্বত্যাগী হইয়া, 
কেহ বা বাহিরে তণগীর বেশ না ধরিয়াও অন্তরে ত্যাগা থাকিয়া, স্বামিজীর 
নির্দেশিত পথে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাহাদের মধ্যে স্বামী 
জ্ঞানেশ্বরানন্দ উল্লেখযোগ্য । 

নিখিলানন্দ বলেন £ ঢাকায় দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয় বারুরাম মহারাজের 
কাছে গেলাম, সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে তাহার অভিমত জ'নিবার জন্বা। তিনি 


মুবকগণকে ঠাকুর-ম্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা ১১৩ 


আমাদিগকে মহারাজেব কাছে উপস্থিত কধিয়া বলিলেন, মহারাজ এর বড 
ভাল ছেলে, কিন্তু বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েচে, এদের কিছু বলুন। মহারাজ 
শান্তকঠে মিষ্টকথায় বিপ্লব প্রচারে যে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না তাহ। 
বুঝাইলেন। আমি বলিলাম, স্বামিজী তো! বলেচেন, রক্ত চাই! “তার অর্থ 
ত্যাগ তপস্যা” মহারাজ উত্তর দিলেন । উত্তেজনার মুখে বলিয়া ফেলিলাম, 
আপনারা স্বামিজীকে বূঝেনই নাই! বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, বারে, 
আমরা স্বামিজীর সঙ্গে ঘর করলুম, কত কথ] শুনলুমঃ বন্ুম, আর ম্বামিজীর 
বই ছ্ুপাত। পড়ে এ বলে কিনা, আমর! স্বামিজীকে বুঝিই নি! তোব দেখচি 
একটা ঘোডার যা বৃদ্ধি আছে তাও নেই । আচ্ছা দেখি তুই ঘোঁড1 হতে পারিস 
কিনা । এই বলিয়া আমাকে হাতে-পায়ে হাটাইলেন নিজে পিঠে সোমার 
হইয়। বসিয়া । তারপরে হাপাইয়া বলিলেন, য। সব ঠিক হয়ে যাবে। 
মহাবাজ সমস্ত ব্যাপাব দেখিয়! যাইতেছিলেন, শান্তক্ঠে আবাব কহিলেন, 
দেশের কাজ করবাব আগে নিজের চবিত্র গঠন কর। বিপ্লবী দলের সঙ্গে 
আমাব সম্পর্ক এইখানেই শেষ হইয়া গেল ।১ 

চারুচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন £ 

১৯১২ হইতে ১৯১৫ সাল পধন্ত সময়ের মধ্যে আমি মাঝে মাঝে বেলুড় 
মঠে যাইতাম, ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিশ্কগণের ভালবাসার আকর্ষণে পড়িয়া] । 
ছেলেমানুষ আমরা তখন, আমাদের কাছে তাহারা উচ্চ ধর্মতত্ব বলিতেন না ॥ 
আমর কাজকম করিতাম এবং স্বামিজীর শিক্ষান্যায়ী জীবন গঠন করিতে 
চেষ্টা করিতাম । স্বামা প্রেমানন্দ আমাদিগকে গ্রামে যাইয়া কাজ করিতে 
উৎসাহিত কবিতেন। আমরা একটি পাঠশালা, একটি ডাক্তারখান1 ও একটি 
ব্যায়ামাগার স্থাপন কবি, এবং খবচ চালাইবার জন্য কয়েকজন মিলিতভাবে 
কিছু জমি কিনিয়া চাঁষবাস সুরু করিয়া দেই । এ একই উদ্দেশ্যে আমরা 
কলিকাতায় একটি মুদিব দোকানও খুলিয়া বসি । এই সব কাজ তখনকার 
দিনে বিপজ্জনক বিবেচিত হইত । ইতংরাজ সরকার জনসাধারণের মধ্যে 
১। কাশীগ শ্রাবামরৃষ্জ অদ্বৈতাশ্রমে ৪।১২1৫৪ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ হইতে। 

৮ 


৯১৯৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


শিক্ষার বিস্তার পছন্দ করিতেন না এবং শরীর চর্চার কেন্দ্রগুলি নিষ্ঠুর াবে নষ্ট 
করিয়া দিতেন । ঘরবাডী তন্নতন্ন করিয়া পুলিশ বইপত্র লইয়া চলিয়া গেল ও 
আমার উপরে নজর রাখিল । বাজেয়াপ্ত বইগুলির মধ্যে গীতা এবং স্বামিজীর 
পত্রাবলীও ছিল । সকল কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ কহিলেন,-_যতক্ষণ তোমাদের 
কাছে বোম আর পিস্তল ন1! থাকবে ততক্ষণ কিসের ভাবনা 2 এগিয়ে যাওঃ 
দেশের জন্য জীবন দান কর-_-তোমরা স্বামিজীর কাজ করচ। 

একদিন দ্বপুরবেলা আমরা যখন মঠে প্রপাদ পাইতে বসিয়াছি সেই সময় 
একটি লোক উঠানের গাছতলায় দঈাড়াইয়াছিলেন। তাহাকে প্রসাদ পাইতে 
আমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেমানন্দ আমাকে পাঠাইলেন। লোকটি জানাইলেন 
যে, তিনি সাদ! পোষাকে কর্তব্যরত প্ুলিশের লোক, এভাঁবে খাইতে পারেন 
না। সেকথা শুনিয়। প্রেমানন্দ আদেশ কবিলেন-_যাঁও, তাকে ধরে নিয়ে এস | 
তারপরে ভদ্রলোক আসিতেই কহিলেন,” প্রসাদ একটু খান, তাতে আপনার 
দেহমন শুদ্ধ হবে । আমাদের সঙ্গে খান, আমাদের কথাবাতী শুনুন, ত1 হলে 
আরে! ভাল কাজ করতে পারবেন । ভদ্রলোককে তিনি যত্ু করিয়া 
খাঁওয়াইলেন, বিশিষ্ট অতিথির মধাদ1 দিয়! পরে শুনিয়াছি এই পুলিশ 
অফিসার তাহার অত্যন্ত শুণগ্রাহী হইয়াছিলেন। 

স্বামী প্রেমানন্দকে আমরা প্রেমের মুর্তবিগ্রহ মনে করিতাম। তথাপি 
একদিন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কতটুকু ভালবাসা তোমাদের আমি 
দিতে পারি? ঠাকুর আমাদের যা ভালবাসতেন তার শতভাগের একভাগও 
নয় !১ 

বিপ্বী দলের অন্যতম নায়ক সতীশ ( সত্যানন্দ ) কাশীতে আসিয়! 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যোগদান করেন, শরৎ মহারাজের আদেশে । তাহার 
পিছনে গোয়েন্দা পুলিশ লাণিয়াই থাকিত।" প্রায় চারি বৎসর কাশীতে 
্ধাকিবার পরে উত্তর প্রদেশের পুলিশ তাহাকে আর সেখানে থাকিতে দিল 
না, বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দিল (নভেম্বর, ১৯১৫ )। বেঙ্গল পুলিশের একজন 

১। 5৫900 20 0135 ৬/55€ পত্রিকা হইতে । 


মুবকগণকে ঠাকুব-স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা ১১৫ 


ইন্সপেক্টর তাহাকে সঙ্গে করিয়া বেলুভ মঠে আসেন ও বাবুরাম মহারাজকে 
প্রশ্ন করেন,--একে জানেন £ একিবকম লোক? বাবুরাম মহারাজ উত্তর 
দিলেন, নিজের বুকে হাত রাখিয়1,--আমাকে দেখচেন £ কিরকম মনে হয় ? 
পলিশ অফিসার সন্কুচিত হইয়া, “সে কী? সে কী? বলিয়! উঠিতেই কহিলেন, 
--তবে লিখে নিন, এ ঠিক আমারই মত !১ 


বাবুরাম মহারাজ পত্রে কাহাকেও লিখিয়াছেন £ মুবকগণ, সাবধান ! 
এখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তোমাদের আদর্শ। উহাই অনুসরণ কর, 
তবেই নব বলে বলীয়ান হবে নিশ্চয় জেনো । সরবশক্তির আধার আমাদের 
প্রভু ] 

নির্লেপানন্দ লিখিয়াছেন ঃ বেলুড় মঠ। আন্দাজ ১৯১০-১১, বৈকাল। 
গঙ্গার সামনে বেঞ্চির উপর সমাসীন স্বামী প্রেমানন্দ। চারপাশে কলিকাতা 
হতে আগত কয়েকজন শিক্ষিত যুবক । স্বামী কথা কহিতে কহিতে ভাবস্থ-__ 
আত্মস্থ । বলছেন-_-“£, আমর] ঠাকুরের ছেলে-_ ঠাকুরের ছেলে__ঠাকুরের 
ছেলে । সত্যিই তাই--সত্যিই তাই--সতি)ই তাই । তোরাও ঠাকুরের ছেলে 
_তোরাও ঠাকুরের ছেলে--তোরাও ঠাকুরের ছেলে । তা! না হোলে এখানে 
আসবি কেন ?--এখানে আসবি কেন 2- এখানে আসবি কেন ? উদার 
ব্যাপক দৃষ্টি ! 


১। গৌরীশানন্দ-কথিত। 


মঠে মহোত্সবের অনুষ্ঠান 


কোন সময়ে বাবুরাম মহাপাজ পুববঙ্গের ভক্তদের ভক্তির প্রশংস। ঝকরিতে 
থাকিলে শ্রীমহারাজ বলিয়াছেন, “তোমার হচ্চে সাপট! প্রেম। আমি বেছে 
বেছে প্রেম করি |” সাপঢ। প্রেম-সবজনীন প্রেম--সাধারণভাবে সকলকেই 
বিষয়ীভূত করিয়া আত্মপ্রকাশ করে যে ভালবাসা । বারুরাম মহাবাজের 
এই প্রেমের স্বরূপ তাহার পত্রাবলীর স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে সুন্দরভাবে । 

“আমায় ঠাকুর ভালবাসায় কিনে নিয়েছেন, আমাদের সকলকেই তাই । 
অন্তর্বহিঃ ভালবাস1। গালমন্দও এ ভালবাসার জন্য। নাহং নাহং তু" 
তু । প্রভু আপনিই সব, গাপ দিব কাকে ? সবই যে তিনি-_ধুালব একটু 
কম বেশী মাত্র ।? 

“আমরা যাদের ৬াশবাসি তাদের দে ধগুণ দেখে নয়, সং অসৎ বলে নয় ; 
আমাদের স্বভাবহ এ একরঞ্ম, তাই তাদের আপনার মনে করি ।, 

“অন্ত এষ্টির মধ্) এও একপ্রকার খেল। চলুক । ভালবেসে এ জগংকে' 
আপনার করে ফেল। কেউ আর পর ন। থাকে বৈরী না থাকে, অভিমান 
না থাকে । শক্ত বেরা বিজাতীয় ভাখগুাঁণ উঠিয়ে দাও। ভালবেসে সার! 
দ্বনিয়া। একজাত হয়ে যাক ।” 

এই প্রেমের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই বারুরাম মহারাজ যখন যেখানে 
উংসবাদি করিতে গিয়াছেন, দল-মত-নিবিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। তাহাকে 
আপনার জন মনে করিয়াছে, তাহার উপস্থিতিতেই যেন একট] উৎসবের 
পরিমগ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে । 

সর্বভাবঘনমৃতি ঠাকুরের উদার সর্বগ্রামী সমন্বয়ভাব যতই প্রচারিত 
ছ্ুইবে ততই ভেদবিবাদের অবসান ঘটিয়া জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত 
হইবে, তিনি বিশ্বাস কারতেন। জন্মোসবাদির অনুষ্ঠান সেই ভাবপ্রচারের 
অন্ততম এবং সর্বজনহৃদয়গ্রাহী পন্থা । মঠে তাই ঠাকুর ও স্বামিজীর 
জন্মোৎসব উগলক্ষে তিনি খুব ধুমধাম করিতেন । তিনচারি দিন আহার- 
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নিদ্রার প্রতি তাহার লক্ষ্য থাঁকিত না, দেহের অবসাদ কাহাকে বলে 
জানিতেন না। সঁকল দিকে তাক্ষ দৃষ্টি রাখিবার অদ্ভুত ক্ষমত! দেখিয়া সকলে 
অবাক হইত । 

একদ। বলিয়াছিলেন £ ঠাকুরকে মাঝে মাঝে বলি, গৌরাঙ্গ অবতারে 
নদে ভাসিয়ে দিলে, কিন্ত তোমার ভাবে তে] দেশটা এখনও ভাল না । আমি 
এই দেখে মরতে পারি, তার সাধ হয়! 


ঠাকুরের জন্মমহোৌৎসব তাহার প্রকটকালের শেষের দিকে সুরু হইয়া 
বাবুরাম মহারাজের আমলে পুর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াঝিল, বলা যাইতে 
পারে। এ সময়ের শেষের দিকে সাধারণ মহোতংসবের দিন মঠে প্রায় দ্বই 
লক্ষ লোকের সমাগম হইত । োল হইতে বিশ হাজার লোককে বসাইয়। 
প্রসাদ খাওয়ানো হইত । খাঁহার। বসিয়। প্রসাদ পাইতেন না এমন কত 
লোককে যে হাতে হাতে পাঁকা প্রসাদ দেওয়া! হইত তাহার ইয়ত্তা নাই । 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতেও বিভিন্নভাবে উৎসবে সমাগত ভক্তগণকে 
আপ্যায়িত করিবার বন্দোবস্ত থাকিত। বসুমতী কাধাঁলয়ের কর্তৃপক্ষ সরবৎ 
থাওয়াইতেন, ইন-্টালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের সেবকেরা খাওয়াইতেন 
তামাক। বিভিন্ন সঙ্গীত-সমাজ সঙ্গীত পরিবে্ণ করিতেন । উৎসবের 
ব্যয় নিরাহের জন্য বাবুরাম মহারাজ কাহারও কাছে কিছু চাহিতেন না । 
আপন হইতে সব জু টিয়া! যাইত । ধনাঢ্য ব্যক্তির] নিজেরাই উদ্যোগ" 
হইতেন, প্রয়োজনীয় অর্থ ও রসদ জোগাইতেন 1১ 
১) ১৫ই মাচা ১৯১৬, সোমব'র বারুবাম মহারাজ লিখিয়াছেন হরি মহারাজকে, 
বেলুড় মঠের উৎসব "সম্বন্ধে ১ “কিরণবারু পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ম্মতিক বাচস্পতি 
আর অতুলকুষ্* গোস্বামীকে আনাইয়! বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে 
বক্তৃতা হুইল। স্থান হয়েছিল গিরিশবাবু ও কালীবাবুর স্মতি মন্দিরের উত্তরে, সময় তিনটা! 
হুইতে ছয়টা । লোকে এই মহামেলীর মধ্যেও আনন্দে স্থির হইয়! শুনিয়াছিল একদিকে 
কালীকীতর্ন, মধ্যে তবজা, অন্যদিকে বক্তৃতা ।***কিছু কঘ ৫০ মণ চাল্ডাল ছিল । পরিবেশন 
করেছিল কলেজের ছেলেরা, কি অন্ভূত উৎসান্থ তাদের মধ্যে-* !" 


১১৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


ঠাকুরের মহোৎসবে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকেরা আসে । সমাজ যাহাদিগকে 
অবজ্ঞা উপেক্ষা করে তাহাদিগকে হীন দৃষ্টিতে দেখিয়া নৃতন সাঁধুদের পাছে 
অকল্যাণ হয় সেইজন্য বারুরাম মহারাজ বলিতেন ঃ ঠাকৃরই নানা সৃতি ধরে 
নিজের উৎসব নিজে দেখতে এসেচেন |১ 

মহোৎসবের দিন বিকালবেল (১৯১৭ ) বাবুরাম মহারাজ দক্ষিণপুধ 
কোণের নীচের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সমস্ত দিন নানা বিষয়ের 
তত্বাবধান করিয়] ঘুরিয়। ঘুরিয়] ক্লান্ত হইয় পডিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত 
শরীর ভাবে লাল হইয়া! গিয়াছে এবং এক দিব্য কান্তি ফুটিয়] উঠিয়া তাহাকে 
অত্যন্ত সূন্দর দেখাইতেছে। জানালা দিয়া বনুলোক একদৃষ্টে তাহাকে 
দেখিতেছিল। এমন সময় তিনি এক ব্রন্মচারীকে উপর হইতে “হরিভাই'কে 
ডাকিয়া আনিতে বলিলেন এবং হরি মহারাজ আসিতেই কহিলেন, আপনি 
কেবল উপরেই থাকতে চাঁন, মাঝে মাঝে নীচে নেমে আমাদের দয়া 
করতে হয়। হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, আমরা কখনে! উপরে, কখনো? 
বা নীচে থাকি, কিন্ত তুমি তে। নীচ-উপরের পার হয়ে গিয়েচ !২ 

সত্ক্্র মজ্মদার লিখিয়াছেন £ 

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পূর্বদিন অপরাহ্রে মণে আসিয়া দেখি, চিত্তরঞ্জন 
(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) বসিয়া! পুজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ ও প্রজ্ঞানন্দজীর 
সহিত আলাপ করিতেছেন। রাত্রে তিনি মঠে থাকিবেন। মঠেব সংলগ্ন 
উত্তর দিকের বাড়ীতে তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রেম ও স্বেহের 
মুর্ঠবিগ্রহ বারুরাম মহারাজ এই অতিথির যত ও সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন 1"**তিনি বলিলেন, অত বড বিলাসী সাহেব এই গরমে কেমন করিয়া 
ঘুমাইবে ? চিত্রঞ্জন তাহাকে ব্যস্ত হইতে যতই নিষেধ করুন না কেন, 
ন্ববুরাম মহারাজের মায়ের মত স্বাভাবিক হৃদয়ের উৎকণ্ঠা যেন কিছুতেই 
দুর হয়না! তিনিরাত্রে বাতাস করিতে এবং চিত্তরঞ্জনের সৃবিধা অসুবিধার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জনৈক সেবককে প্রনঃপুনঃ বলিয়া দিলেন ।...উৎসবের দিন 
১। জগদানন্-কথিত। ২। জিভের দত-লিখিত। 
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সর্ধসাধারণের মধ্যে বসিয়া চিত্তরঞ্জন প্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং 
ভাবানন্দে গদগদ হ্ইয়! বলিলেন, শ্রীরামকৃঞ্চের কৃপায় আমার জাতির সহিত 
প্রাণের যোগসৃত্র অনুভব করিয়] ধন্য হইলাম । 

বেলুড মঠ সংস্থাপিত হওয়ার প্রায় তিন বংসব পরে স্বামিজী মঠে ৬ছুর্গাপুজ। 
করিয়াছিলেন (১৯০১)। বারুরাম মহারাজেব মঠ পরিচালনার শেষের 
দিকে ইহা বাধিক মহোতসবে পরিণত হয়, আর তিনিই ছিলেন এই মহোৎসবের 
প্রাণস্বরূপ । 


পুজার প্রথম বংসর যজমানরূপে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব নামে সঙ্কল্প করা 
হইয়াছিল, তদবধি সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে । ঠাকুরের সন্তানের 
মাকে সাক্ষাৎ জগদন্বা জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের ভাবনায় তিনিই ছিলেন 
একাধারে যজমাঁন ও যাঁজ্য।, অর্থাৎ আরাধা! দেবী ! পুজার সময় কলিকাতায় 
থাকিলে মা মঠে আসিয় পুজার কয়েকদিন উত্তরপাশের বাগানবাডীতে 
অবস্থান করিতেন । তাহার আগমনে উৎসবের উল্লাম শতগুণ বৃদ্ধি পাইত । 


“বোধনের দিন (৯৯১২) মার গাডী আসিয়া পৌছিতে বিলম্ব 
হইতেছে দেখিয়া বারুবাম মহারাজ চঞ্চল তইয়া উঠিলেন এবং মঠের 
প্রবেশদ্ধারে কদলীবৃক্ষ রোপিত ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় নাই দেখিয়া 
বলিলেন, এখনে! কলাগাছ মঙ্গলঘটের দেখা নাই, মা আসবেন কি! 
দেবীর বোধন শেষ হইবামাত্র মার গাড়ী আসিয়া মঠে পৌছিল। গোলাপ-ম। 
তাহাকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, নামিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন 2 
সব ফিটফাট, আমর! যেন সেজেগুজে মা-দর্গাঠাকরুণ এলুম 1." 


“মহাসপ্তমীর দিন (১৯১৬) প্রতাষে চণ্তীমণ্ডপে নব পত্রিক প্রবেশের পর 
স্ীশ্রীম1! ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মঠে আসিলেন ।.*মঠের প্রবেশদ্বার হইতে 
চস্তীমণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত পথ পত্রপুষ্পে মৃসজ্জিত করা হইয়াছিল । প্রেমানন্দ- 
স্বামিজী মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া মঠের ভিতর লইয়া আসিলেন।.*. 
“মহামায়ী কী জয়* রবে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। মা ঠাকুরঘরের 


১২০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


সিডির নিকট উপস্থিত হইলে শুকুল মহারাজ তাতীকে পঞ্চপ্রদীপে আরতি ও 
বারুরাঁম মহারাজ চামর-ব্যজন করিলেন ।.*, 

“কুঞ্লাল মতাবাজ আসিয়া বাবুবাম মহাবাঁজকে বলিলেন, মা বলচেন, 
রাধুর অসুখের জন্য তাকে কলকাতা ফিরে যেতে তবে । আপনি গিয়ে একবার 
বলুন যাতে তিনি থাকেন । নাবুবাম মহারাজ হাতি জোঁড ক+বিয়া বলিলেন, 
মহামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কী করবে £ 
তার যা ইচ্ছ| ত। তিনি কববেন । পরে দেখা শেল বাধ (মায়ের পালিতা 
কন্যা ) অনেক ভাল আছে, মাঁবও যাওয়। হইল ন11৮১ 

৬পুজার তিনদিন মঠে “দীয়তাং ভূজাতাং? চলিত। সমবেতকণ্ঠে মহামায়ার 
জয় বিঘোষিত তইত্ত। কলিকাতা ও দৃববতী স্থানসমূহ হইতে ভক্তের! মঠে 
আসিতেন, কুটনে। কোটা ও পবিবেষণাঁদি কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া জগন্মীতার 
প্রসন্নতা অর্জন করিতেন ৷ বারুবাম মহাঁবাজ একাই একশ তইয়া সকল কাজ 
দেখিয়া] বেডাইতেন । 

শ্রীশ ঘটক ক্লেন? সেবার গভীব বাঁত্রে সন্ধিপূজা। সন্ধিপুজার পর 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়! ও প্রসাদ পাইয়া মণ্ডেব দ্বিতলেব বারান্দায় গিয়। শুইয়া পড়ি। 
্রত্যুষে উঠিয়া যেদিকে তাকাই সেই দিকেই কেবল ধাবুরাম মহারাজকে 
দেখিতে পাই ॥ নীচে নামিয়] গঙ্গার ঘাঁটে 'আপিয়া দেখি, বাবুবাম মহারাজ 
“লাগ্‌ ভেল্কি লাগ্‌” বলিতে বলিতে হাততালি দিয় দুবিয়া খ্ুবিয়৷ নৃত্য 
করিতেছেন । স্ব হাসিয়। কহিলেন, সবাই শেষ বাত্রে শুয়েচে, ঠাকুর ভেল্‌্কি 
না! লাগালে তার উঠবে কি ? 

পুজার একদিন বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতি ও বনু গণ্যমান্য 
ব্ক্তি প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। তাহাদের কেহ কেহ “মগের ডাল; বলিয়া 

কিতেছেন, ডালটি নাকি অতি উপাদেয় হইয়াছে । সমাজপতির দিকে 
চাহিয়া বারুরাম মহারাজ কহিলেন,--আপনার অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন 
সম্বল--ভাবঃ ভাষা কোথায় পাব? বসটস নেই। আপনার কলমের ডগায় 

১। শ্রীশ্রীসাবদ'দেবী” হইতে । 


মঠে মহোৎসবের অনুষ্ঠান ১২১ 


রম টস্টস্‌ করে । সমাজপতি সহাস্তে উত্তর দিলেন, আপনার কথায় 
আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে, কিন্ত 
রস আপনার কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে । সমাজপতির কথা শেষ না 
হইতেই বাবুরাম মতারাজ সরিয়। পড়িলেন। 

বাঙ্গলা দেশে দর্গাপুজার মত বৃহৎ ব্যাপারকে কলির রাজসুয় যজ্ঞ বল! 
হইয়! থাকে । উহাতে বন্থ বিচিত্র উপকরণের প্রয়োজন হয়, কিন্ত সেই সমস্তই 
যেন বাবুরাম মহারাজের নখদর্পণে ছিল । জীবনশ্সায়াহ্ে (১৯১৭) বসু- 
ভবনে রোগশযায় থাকিয়াও তিনি মঠের পুজার জন্য মুখে মুখে সব ফর্দ বলিয়' 
দিয়াছেন এবং তাহাঁব সেবক সতীশকে দিয়া সকল জিনিস বাজার হইতে 
আনাইয়াও রাখিয়াছেন ! 

বাবুরাম মহারাজ একবার ছৃর্গাপুজায় কুমারীপুজ' হইতে দেলিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, একুমারীকে কেন? তাকে কুমারী কল্পনা করে পুজা 
কর। জগদানন্দ মহারাজ কথাটি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, তিনি বলেন £ 
এরূপ বলার তাৎপর্য আছে। দ্র্বল মানুষ এসকল বিবিধ প্রশ্রয়ে পরে 
অনাচার আনিয়া ফেলে । ঠাকুর তো! তান্ত্রিক সকল সাধনাই করিয়াছিলেন, 
তথাপি সকলকে সকল কিছু করিতে বলিতেন না। দুই শ্রেণীর সাধক আছে, 
একশ্রেণী এসকল তন্ত্রনি্দিষ্ট বস্তুর নিকটে থাকিয়া এবং অপর শ্রেণী 
উহাদিগকে দুবে রাখিয়া সিদ্ধ তইবে। 


উৎসবাদ্দিতে যোগদান ও ঠাকুরের বার্তা প্রচার 


ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে, ত্রল্ানন্দ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা 
শুনিয়া! শুনিয়। শ্রীবাবুরামের মনে একটা বাসনার ফুট উঠে যে, তিনিও বক্তা 
হইবেন, ধর্মপ্রচার করিবেন । আর বালকস্বভাববশতঃ একট ট্ুলের উপর 
দাঁড়াইয়া সমবয়সী ও ছোট ছেলেদের কাছে বস্তার অভিনয় করিতেন। 
পরিণত জীবনে যে দৈবনির্দিষ্ট কাজটি তাহাকে করিতে হইবে, এই ঘটনা 
তাহারই পূরাভাস। 

নিজ জীবনে বনু ছুঃখভোগের স্থৃতি নিয়া, গাকুরের একান্ত ভক্ত গিরিশ 
একদিন সন্সেহে শ্রীবাবুরামকে প্রশ্ন করেন, বেবো, আবার আসতে ইচ্ছা 
তয়? বিন্দ্বমাত্র ইতস্ততঃ ন। করিয়! বাবুরাঁম উত্তর দিলেন, ঠাকুর যদি নিয়ে 
আসেন তো আসব !১ ইফ্টদেবে সমপিত, সম্পূর্ণরূপে ভাহারই ইচ্ছার 
অনুগত, পার্ধদগণের ঈদৃশ শুদ্ধ বাসনাই ভগবানের নিত্যলীলার পুষ্টি বিধান 
করিতেছে । 


১৯০৮ সালে এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯১৭ সাল পর্স্ত সময়ের মধ্যে আমন্ত্রিত 
হইয়া! উৎসবাঁদিতে যোগদান করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ বিভিন্ন স্থানে, 
বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায়, গমন করিয়াছেন । রাঁচির 
একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসের কর্মচারী বাঙ্গান্থী ভক্তেবা প্রতি বংসর 
ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিতেন ; একবার তাহারা বারুরাম মহারাজকে 
তথায় লইয়া! গিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই ছিলেন পুর্ববঙ্ষের লোক । 
পূর্ববঙ্গের ভক্তের! বারুরাম মহারাজকে একান্তভাবে আপনার করিয়া 
পাঞুয়াছিলেন । তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিতেন, তাহাদের ভক্তির প্রশংস! 
করিতেন । শুনা যায়, স্বামিজী তাহাকে বলিয়াছিলেন, “পূর্ববঙ্গ তোর 
জন্বে রইল ।? 


১। বিভূতি ঘোষ-কথিত। 


উৎসবাদিতে যোগদান ও ঠাকুরের বার্তা প্রচার ১২৩ 


বিভিন্ন স্থানের উৎসবের ব' উহার আনুষঙ্গিক ঘটনার যেটুকু নির্ভরযোগ্য 
বিবরণ প্রবীণ প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি 
সময়ের ক্রম অনুসারে তাহাই সঙ্কলন করিয়] দিলাম। কালের ব্যবধানে 
অনেক কিছুই বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে । 

স্বামিজীর অনুরাগী ভক্ত সুরেন্দ্র সেন ও তাহার বন্ধুরা উদ্যোগী হইয়া 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে বরিশালে লইয়া গিষাছিলেন, তাহার 
আমেরিক। হইতে প্রত্যাগমনের পরে (১৮৯৯) তীাহারাই উৎসবের 
আয়োজন করিয়া বাবুরাম মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়া বরিশালে লইয়া 
যান (মার্চ, ১৯০৮)। বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলেন স্বামী 
নি্ললানন্দ ও অস্বিকানন্দ। আমেরিকা-প্রত্যাগত নির্লানন্দ (ত্বলসী 
মহারাজ ) ছিলেন ওজস্বী বক্তা, আর অন্বিকানন্দ সঙ্গীতকলাকুশল ৷ 
উৎসবক্ষেত্রে এই ত্রয়ীর মিলনে, ভাবে ভাষণে ও গানে, এক অভিনব ধর্সবন্যা 
যেন আপ্লাবিত করিয়াছিল ক্ষুদ্র ববিশাল শহরটিকে, সাতদিন ধবিয়া। এই 
প্লাবন-জনিত শ্রোতের টানে এক ভদ্রঘরের যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া! আসিয়া 
মঠে যোগদান করেন । 

কলিকাতায় ফিরিবার জন্য স্বামিজীর1 যখন ফ্টামারে উচিয়াছেন ও একে 
একে ভক্তর! তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া যাইতেছেন, সুরেন্দ্র তখন নিশ্চেউভাবে 
ঈাডাইয়া আছেন দেখিয়! বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, কিবে, তুই যে প্রণাম 
কবচিস না, সকলের শেষে করবি বুঝি? অভিমান-জড়িতকণ্ঠে সুরেন্দ্র উত্তর 
দিলেন, না, তা নয়। ভাবচি আপনাদের প্রণাম করেই আর কী হবে 2 
আমার দুঃখ দূর হল কই? ঠাকুরের কথা, তার পার্দদের আশীর্বাদ, সব 
মিথ্যা! । শুনিয়াই বাবুরাম মহারাজের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। খানিক 
আত্মস্থ থাকিয়া, হঠাৎ সুরেন্দ্রকে দ্বই বাহুর মধ্যে ধারণ করিয়া স্েহকোমলস্থরে 
কহিলেন,_-বাঁনা, কে বলেচে তোমাকে, ঠাকুরের কথা, তার পার্ধদদের 
আশীরাদ--মিথ্যা? সের] জিনিস যেটি সেটি তোমার জন্যে আছে, কিন্তু 
বাব! তোমার এদিকে ( সংসারাশ্রমে ) সুখ নাই । 


১২৪ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথা 


১৯১৩ সালে বাবুবাম মহারাঁজ তিনটি বিভিন্ন স্থানের উৎসবে যোগদান 
করিতে যান । সেই স্থান তিনটি_রাণাঘাট, রাচির অন্তর্গত হিনু, আর ঢাক"৪ 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদর্গী। রাণাঘাটে এক মহতী জনসভার আয়োজন 
হইয়াছিল, সেই সভায় তিনি দে ঘণন্ট1 ধবিয্বা “মুগাবতাঁর ভগবান শ্রীবা মকৃষ্ণ” 
সম্বন্ধে বতৃদ্তা করিয়াছিলেন । 

গুড-ফ্রাইডের ছুটিতে বঁচির ভক্তেবা উংসবেব আয়োজন করেন । সেই 
উৎসবে বারুরাম মহারাজের সঙ্গে গ্িয্লাছিলেন ব্রক্মচারী অশোক, ইটালি 
অর্চনালয়ের কৃষ্ণবাবু ও ঢাকার নীরদ মজুমদার । শেষোক্ত দুইজন সুগায়ক, 
নীবদবানু স্বরচিত “বন্দি কামারপুকুব গাঁনটি গাহিয়াচিলেন | 

উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা ইন্দ্রভৃষণ সেনগুগ্ড লিখিয়াছেন ৪ 

হিনুতে উৎসব হইয়াছিল । বড রাস্তা থেকে একটু ভিতরে যাইতেই জলের 
ট্যাঙ্কগুলি দেখা যায়। তাঁরই দক্ষিণধারে দুই সারি ব্লকের মধ্যে যে মাঠ 
সেখানে সামিয়ানার তলে সভা হইয়াছিল । দেবেন্দ্র (দেবানন্দ ) পশ্চিমের 
ব্লকের একট ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরের সামনেই অনুষ্ঠান হয়। পুজনীয় 
বাবুরাম মহাবাজ দলধল নিয়! উৎসবের আগেব দিন আসেন ও উৎসবের 
পরের দিন বেলুড় ফিরিয়া যান । 

উল্লেখযোগা কোন কথা বা ঘটনা মনে নাই । আমার নিজের সম্বগ্থে 
একটা ছেট ঘটন। জানাতে পাবি, তাহা এই | উৎসবের পর তিনি যেখানে 
তাহাকে রাখা হইয়াছিল-_সুরেন সরকার মহাশয়ের মেসে-সেখানে একখানা 
তক্তাপোষের উপর শুইয়াছিলেন, আর আমরা-_সুরেন চক্রবতী, স্ুরেন সরকার, 
রাজেন মুখাজাঁ, শ্রীশ ঘটক, যতীন ঘোষ, উপেন রায় এবং অন্যান্য কয়েকজন-_ 
"নীচে সতরঞ্চিতে বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম। কথাগুলি খুবই ভাল 
লার্ুধীতেছিল, আমরা বাস্তবিক মহা আনন্দেই ছিলাম । দশটা বাজিয়! গেল, 
আমাকে পরিবার নিয়! ডুরেণ্ডা যাইতে হইবে, বিনয়ের সঙ্গে বলিলাম, মহারাজ, 
রাত অনেক হল, দ্বরে যেতে হবে, আমি এখন উতি__-উঠতে একটুও ইচ্ছা ছিল 
না মহারাজ। তিনি কাত হইয়! শুইয়াছিলেন আমার দিকে মুখ কুরিয়া। 


উৎসবাদিতে যোগদান ও ঠাকুরের রাঁত। প্রচাব ৯২৫ 


দেখিলাম তাহার মুখখান। বক্তবর্ণ হইয়া গেল, আর অন্বাভাবিকক্ঠে সজোবে 
বলিয়া! উঠিলেন,“পা টিপ ।' খা বলিলেন আমি বুঝিতে পারি নাই । মনে 
হইল তিনি আমাকে ধমণ। দিয়া উঠিলেন। আমি তো অগ্রস্তত, কা এমন 
অশোভন কাজ কধিলাম! তিনি কী আদেশ করিলেন অপর অনেকেই 
বুঝিয়াছিলেন। সৃবেন চক্রবতী আমাকে ধাক্কা! দিয়া বলিলেন, যা যা, 
শীগ্গিব পায়ে হাত বুলিয়ে দে। তখন আমাব সন্বিং ফিরিয়া আসিল । আমি 
ধীবে ধাবে উঠিয়া গিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম । এই দৃষ্টি 
সকলেব মনে চিরদিনের মত গীথিয! বিল ॥ সামান্য একটা কথা--“উঠতে ইচ্ছ! 
ছিল ন1, এত ভাল লাগচে 1,--বস্‌, ইহাতেই তাহাব কপ? উলিয়। উঠিল ! 


বিদর্গার কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী শরৎ মহারাজ ও শশী মহাবাজের বন্ধু 
ছিলেন, তিনজন একসঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবকে দর্শন কবিচ্ছে গিয়াছিলেন। 
বিক্রমপুবের ভক্তগণেব উদ্যোগে ও কালীপ্রসাদেব নেতৃত্বে নীলখোলাব মাঠে? 
ঠাকুবের উৎসবে এক বিরাট আয়োজন তয়। সেই উৎসবে কালীপ্রসাদ 
শবং মহাবাজকে লইয়া আমিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্ত শরং মহারাজের 
শরীর সুস্থ না থাকায় তাহ'ব সেই ইচ্ছা পুর্ণ হয় নাই। ভক্তগণের এঁকান্তিক 
আগ্রহে অবশেষে বারুবাম মহাবাজ বিদগগায় শুভাগমন করেন, ব্রল্পচারী 
রামকে সঙ্গে নিয়া (১৭ই মে, ১৯১৩ )। 

লোৌহজঙ্গ হইতে তাহারা নৌকায় করিয়া আসিয়াছিলেন । সেদিন মাঝে 
মাঝেই বৃষ্টি হইতেছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা বিদর্গী বাজারে পৌঁছিবার 
পূর্বেই বৃষ্টি থামিয়া যায়। কীর্তনাদি সহযোগে অভ্যর্থন] করিয়া তাহাদের 
বাসের জন্য নিদিষ্ট একটি ফাঁকা বাড়ীতে তাহাদিগকে লইয়া আস হইল । 
ধীরেন্্র দাশগুপ্ত ( সন্দ্ধানন্দ ) সেবার ভার নিয়াছিলেন, তাহাকে বার্রাম 
মহারাজ বলিলেন, তোদের দেশ তো বেশ, কাশ্মীরের মত দেখায় ! 

কলম) গ্রামের জমিদার ভূপতি দাশগুপ্ত ও কলম] উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী 
প্রধান শিক্ষক বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত সেই সময়ে বিদায় আসিয়াছিলেন, 


১২৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ] 


প্রধানতঃ বিনোদেম্বরবাবুর বর্ণন৷ অনুসারে উৎসবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সঙ্কলিত হইল । 

রাত্রি তিনটার পর হইতেই নামসংকীর্তন করিতে করিতে আসিয়া বিভিন্ন 
গ্রামের কীতনদলসমূহ উৎসবক্ষেত্রে িলিত হইতে লাগিল। উৎসবক্ষেত্রে 
যাইবার পুরে তাহারা বারুরাম মহারাজের আবাসগৃহ পরিক্রমা করিয়া 
গেল । তিনি দরজায় ঈ্াড়াইয়া দর্শন দিলেন । 

সকাল বেল! ঠাকুরের চিত্রপট ও বারুরাম মহারাজকে নিয়া শোভাযাত্রা 
বাহির হইল । এক জায়গায় খালের উপর একটি বাশের সাকে। ছিল, ঠাকুরের 
ছবি হাতে নিয়া একজন পার হইয়া গেল। বারুরাম মহারাজ হয়তো পার 
হইতে পারিবেন না, তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক-_-এইবূপ ভাবিয়! বিনোদেশ্বর- 
বাবু বলিলেন, একটু অপেক্ষা করুন, একট! নৌকা নিয়ে আসি। “কী? 
ঠাকুর পেরিয়ে গেলেন, আর আমি পারব ন1?' বলিম্াই তর্তর্‌ করিয়া 
সাকো পার হইয়া]! গেলেন । তাতার শরীরে ওজন আছে মনে হইল না, 
অনেক সময়েই মনে হইত না। 

শোভাযাত্রা উৎসবমণ্ডপে আসিখা শেষ হইতে উপস্থিত সকলেই তাহার 
মুখে কিছু শুনিতে চাহিলেন। তিনি ঠাকুরের দুই একটি উপদেশ শুনাইলেন, 
ভগবানকে আপনার জন জানিয়া সকল অবস্থায় তাহার উপর নির্ভর করিতে 
রলিলেন। এই সময়ে দক্ষিণাকাশে কালো মেঘের সঞ্চার দেখিয়! ভক্তেরা 
ভয় পাইলেন, বাবুরাম মহারাজও গম্ভীর হইয়া গেলেন । হঠাৎ একট। দম্কা 
হাওয়। আসিয়া মেঘখানিকে আকাশময় ছড়াইয়! দিল, দ্ুইচারি ফৌট] জল 
না পড়িতেই বর্ষণ বন্ধ হইল । এরকম থাকলে কেমন হয়? বাবুরাম 
মহারাজ জিজ্ঞাস করিলেন । “আচ্ছা, এরকমই থশুকবে প্রস্তর ইচ্ছায়। জয় 

» জয় প্রভু !, বলিয়া তিনি বাসায় চলিয়া গেলেন । 

স্ানান্তে গরদের নূতন বসন ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া! যখন তিনি পূজা 
করিবার জন্য মণ্ডপে প্রুনরাগমন করিলেন, সকলে একদৃষ্টে তাহার দিকে 
চাহিয়া! রহিল--ভাহার গাত্রবর্ণ ও বন্ত্রর্ণ কী অদ্ভূত সামঞ্জস্যেই না মিলিত 


উৎসবাদিতে যোগদান ও ঠাকুরের বাতা প্রচার ১২৭ 


হইয়াছে! সেদিন তিনি কাছাকৌচ। দিয়] কাপড় পরিয়াছিলেন। পুজার 
আসনে বসিবার পুর্বে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ঠাকুরকে, পুজার 
আগেই যেন নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিলেন নিজেকে । আসনে বসিয়া, 
আচমনাদি কবিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। পূজা সম্পূর্ণ হইল। 

উৎসবে দৃরাগত ভক্তদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত স্থানীয় 
জনসাধারণের জন্য ছিল না। দোকানীর] চিড়া মুভি খই দ্বধ দই কলা চিনি 
গুড আনিয়াছে, যাহার যেমন ইচ্ছা এসকল জিনিস কিনিয়া, ঠাকুরকে 
মালসা-ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবে । এই ব্যবস্থার কথা শুনিম্া বাবুরাম 
মহারাজ দ্বঃখিত হইয়া বলিলেন,_-আমাদেব মঠের ধারাটি তো। এইরকম 
নয় গা! যার পয়সা আছে সে প্রসাদ পাবে, যার পয়সা নাই সে পাবে না? 
ঠাকুর, তুমি এ কী করলে ! 

তিনি প্রসাদ পাইতে বসিয়াও খাইতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় 
একজন আসিয়া খবর দিল দ্বই ধনী ব্যবসায়ী-__কৃষ্ণকুমার কাপুডিয়া ও 
নিতানন্দ পাল-_উংসবক্ষেত্রে আনীত যাবতীয় আহাধ কিনিয়া নিয়াছেন, 
সকলকে খাওয়াইবেন। সকলকে পান-তামাক-সরবৎ খাওয়াইবার ব্যবস্থা 
ইহার আগেই দুইজন ধনী ব্যক্তি করিয়াছিলেন । জয়ব্বনিতে উৎসবক্ষেত্র 
পরিপূর্ণ হইল । 


৭ 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও বিক্রমপুরের বন্ুগ্রাম হইতে অগণিত 
লোকের সমাগম হইয়াছিল। অনেক উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও 
আসিয়াছিলেন এবং বারুরাম মহারাজের সঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ করিয়া তৃপ্ত 
হইয়া ফিরিয়া ধাইতেছিলেন। অপরাহ্রে রামকৃষ্ণ সঙ্গীতসম্প্রদায়ের কীতন 
আরম্ভ হইল-_“রাই উন্মািনী” পাল] । 

মুন্সীগঞ্জের উকীল রাইমোহন গোস্বামী ও তাহার দাদা হরিপ্রসন্ন 
গোস্বামা “রামকৃষ্ণ সঙ্গীতসম্প্রদায়” নামে কীর্তনের দল করিয়াছিলেন, 


নিজেদের ছেলেপুলে ও বন্ধুবান্ধব নিয়া। পালার প্রারস্তে পরপৃষ্ঠার গানটি 
গাওয়া হইত। 


৯২৮ প্রেমানন্দ-প্রেম কথ! 


জয় জয় বামকৃষ্ণ গুণধাম, কী মধুব নাম শ্রবণে। 
নাহি ভেদজ্ঞীন, করি নামদুধা দান জীবে তাবিলে এ ভুবনে 
( অকৃল ভবসাগরে ) ॥ 

নাহি সুখের লেশ, নাহি বেশেব বেশ, দীনহান বেশ ধরিয়ে । 

নাহি অন্ত বেশ, সদাই ভাবাবেশ, মা মা বুলি সদ] বদনে ॥ 

হেন মনে হয়, ওহে দরাময়, যুগে মুগে তুমি কাদায়েছ মায়, 

তাই শুধিতে সে খণ জনম নিলে, মা মা বলে কেঁদে কাদালে ॥ 

পবনে গবদেব কাপড, গায়ে নামাবলী, চারিটি সৌম্দশন বালক 
আসরে ঘুরিয়া ঘুবিয়া গানটি গাহিয়া সকলকে মোহিত করিল । তাহাব। 
প্রত্যেকে একগাছি কবিয্সা ফুলেব মালা বাবুবাম মহারাজের গলায় পরাইয়া। 
দিল ও তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন । তাবপবে নিজের গল। হইতে মালাগুনি 
নিয়। স্বহন্তে তাহাদেব গলায় পবাইয়া দিলেন। সন্ধযাব পবে কীতন শেষ 
হইল ।১ 

বিনোদেশ্বরবাবু বলেন £ 

বিদর্গীব উৎসবের পরদিন মঠ হইতে মহারাঙ্গেবক এক টেলিগ্রাম 
আসিল, তাহাতে বাবুবাম মহারাজকে সত্বর মঠে ফিবিয়া৷ যাইতে বলা 
হইয়াছে ।২ নানা স্থান হইতে ভক্তের আসিয়াছিলেন তাহাকে নিয়। 
যাইবেন বলিয়া, টেলিগ্রামেব দোহাই পাডিয় তাহাদিগকে বিমুখ কব হইল । 
আহাব ও বিশ্রামের পব তাহাব কুশল জানিতে গেলে আমাকে কহিলেন, 
আমি কলমায় যাব-_ভুপাতিবাবুদের ওখানে যাব-_শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে 
যোগভ্রষ্টোইভিজায়তে । টেলিগ্রামের কথায় বাললেন,--ও কিছু নয় আমি 


১ । ব্রহ্বচারী শ্যামাচরণ ( অচ্যুতানন্দ ) কালীপ্রসাবাৰুর বাডীতে থাকিতেন, তান 
কিছুদিন বাবুরাম মহারাজের পুজিত ঠাকৃরের পটখানির নিত্যপৃজা করিয়ীছিলেন। ১৯১৯, 
আশ্বিনের ঝড়ে ঘরবাড়ী উড়াইয়! নেয়, পটখানিও নষ্ট হুইয়। ষায়। 

২। এই টেলিগ্রাম মহারাজ করেন নাই, তশহার নাম দিয়া অপব কেহ করিয়! 
থাকিবেন। মহারাজ এই সময়ের বহু পূব হইতেই কাশীতে ছিলেন। 


উৎসবাদিতে যোগদান ও ঠাকুরের বাতা! প্রচার ৯২৯ 


মঠে এমন কোন কাজ ফেলে আমিনি যে দ্ইএক দিন পরে গেলে চলবে না । 
তুমি খবর দাও, আমি তোমাদের ওখানে যাব। পরদিন তিনি কলমাম্ 
আমিলেন (২০শে মে, ১৯১৩ )। 

আমার দাদা ভুবনেশ্বর দাশগুপ্ত পূর্ব জীবনে বিপথগামী ছিলেন । তিনি 
মংস্ত-শিকার ভালবাসিতেন । নৌকায় করিয়া কলমায় আসিতে আসিনে 
সারাটি রাস্তা, প্রায় দই ক্রোশ, বারুরাম মহারাজ তাহার সঙ্গে কেবল 
মাছের গল্প করিলেন- পদ্মায় কী কী মাছ পাওয়া যায়, কেমন করিয়া 
ধরিতে হয়ঃ ইত্যাদি । আর এই গল্পের মাধ্যমে তাহার মনটি জয় করিয়া 
নিলেন !১ পরদিন সকালে দাদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, মা কালীর কাছে 
আজ পাঁঠাবলি, মাছভোগ দেবকি? উত্তর দিলেন, যদি দেবার নিয়ম 
থাকে দেবেন, আমি এসেচি বলে নয়। দাদার এই ইচ্ছাটি পুর্ণ হয় নাই। 
তাহার শরীর যাইতে বাবুরাম মহারাজ আমাকে লিখিয়াছিলেন, “ভ্ববনবাবু 
আমাকে কতই ভালবাসিতেন !, 

নৌকা হইতে নামাইয়া কারন ও শোভাযাত্রা সহকারে তাহাকে 
লইয়া আসা হইল ভূপতিবাবুদের বাড়ীতে | সন্ধ্যা হইয়া! গিয়াছে তখন | 
ঠাকুরঘরের সম্মুখে ছেলেরা গান গাহিতেছিল, তিনি তাহাতে যোগ দিলেন 
ও হাততালি দিতে দিতে সমাধিস্থ হইয়! পড়িলেন। তাহার অঙ্গভঙী ও 
উধ্র উত্তোলিত হাতের মুদ্রা ঠিক ঠাকুরের মত, যেমন পটে দেখা যাস, হইয়া 
গেল । চক্ষু দ্ুইটি মুদ্রিত, মুখে দিব্য হাঁসি ক্ষরিত হইতেছে । ছোট ছোট 
ছেলের! তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, এই ভাবাবস্থাক্স 
তাহাকে প্রণাম করা বোধ হয় ঠিক নয়। ছেলেদিগকে সরাইয়। দিতে গেলে 
তিনি জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,_-না-ন্না-ন্না, থাক্‌ থাক্‌ । 

ছেলেদের প্রণামের ফাকে আমিও প্রণাম করিতে গেলাম, কিন্ত 
তাহাকে স্পর্শ করিবার আগেই তাহার ভাবভঙ্গ হইল। “জয় গুরু, 


১। গুণনিধি, সবগুণ তাহাতে বিরাজে । 
কেহু বা এ গুণে কেহু অন্য গুণে মজে ॥ "-শ্রীপ্রীবামকৃষ্পু"থি 


৯৩০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


জয় গুরু, বলিতে বলিতে তিনি ঠাকুরঘরের দরজ্জায় গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন । আমার মনে হইল, আমি তাহাকে স্পর্শ করিবার উদ্যোগ 
করাতেই বোধ হয় তাহার ভাবভঙ্গ হ্ইয়শছে। কিন্তু সম্যা কড়াইল, 
তিনি তো। চোখ বুঁজিয়াই ছিলেন, আমি যে প্রণাম করিতে গিয়াছি তাহা 
জানিতে পারিলেন কিরূপে 2 এই সমষ্যার সমাধান হয় পরে একদিন 
বেলুড় মঠে। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ গ্িরিশবারুর ইচ্ছা ছিল তাহার এক 
বন্ধকে ঠাকুর কৃপা করেন ॥ সেই বন্ধুকে ঠাকুর বলিগ্নাছিলেন,_-তোর মনে 
কী-সব অক্কট বঙ্কট আছে, এক বুক গঙ্গীজলে দ্রীভিয়ে মা গঙ্গাকে তোর 
ভিতরের সব কথা খুলে বলে আয়। তুই একখানা আসন পেতে দিলেও 
তো আমি বসতে পারি না! একদিন থিয়েটারে অভিনেত্রীরা ভাবাবিষ্ট 
ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছে দেখিয়া! গিরিশ ভাবিলেন এই সুযোগে বন্ধুকে 
দিয়াও প্রণাম করাইয়া নিবেন । ঠাকুর বকৃসে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন, 
সে কাছে আসিবামাত্র তাহাব ভাবভঙ্গ হইল ও পা গুটাইয়া নিলেন। 
তার কি শুধু দ্বটে? চোখ ছিলরে? প্রতি রোমকুপ তার চোখ ছিল-_ঙার 
দেহ যে চিন্ময় !১ 

পরদিন সকালবেল। বারুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের 
গ্রামের প্রধানকে ? আমি বলিলাম, ভূপতিবাবুর কাকা । কাকা ঠাকুরের 
ভাবের বিরোধী । বাবুরাম মহারাজ নিজে সাধিয়! কাকার বাড়ীতে গেলেন, 
অনেকক্ষণ ধরিয়। তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন, এবং নিজে চাহিয়। নিয়! এক 
প্লাস জল পান করিলেন। কাকাব বংশধরেরা অনেকেই ঠাকুরের ভক্ত 
হইয়া! যান। 





১। অঙ্গানি যস্য সকলেকব্দরিযবৃতিমস্তি 
পশ্যস্তি পাস্তি কলয়স্তি চিবং জগাস্ত। 
আনন্দ্র-চিন্ময-সতুজ্জল-বিশ্রহ্স্থ 
গোবিদমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। --্রহ্ষসংহিতা৷ 


উৎসবাদিতে যোগদান ও ঠাকুরের বার্ড। প্রচার ১৩৯ 


কলমায় তখন ঠাকুরের আশ্রমের সৃচনামাত্র, ছোট একখানি চাল? তুলিয়া 
তাহাতে ঠাকুরের একখানি ছবি রাখা হইয়াছে । বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়। 
আসিয়া! তিনি এখানে বসিলেন ও কিছুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ পাঠ শুনিয়া 
কহিলেন, এখানে অনেক সাধু-ভক্তের সমাগম হবে। তারপরে নিজেই 
আমাদের বাড়ীর ভিতর আমিলেন। «এটি বুঝি তোমাদের ঠাকুরঘর ?, 
বলিয়া» নিজেই ছোট ঠাকুরঘরটির দরজ। খুলিয়া! বলিয়া! উঠিলেন,--ও রাম, 
দেখবে এস, দেখবে এস, আমরা ভাবি আমর] ঠাকুরকে প্রচার করতে 
বেরিয়েচি, ঠাকুর যে নিজেই এখানে প্রচার হয়ে বসে আছেন !_ আমাদের কা 
অভিমান! তারপরে বেশ জোরে জোরে অনেকক্ষণ ধরিয়া! বলিতে লাগিলেন, 
'নাহং নাহং নাহং, তু" তু" তু" ।, ঠাকুরঘরের উপরে একটি বেলগাছ, 
সম্মুখে তুলসীমঞ্চ দেখিয়া পরিবেশের প্রশংসা করিলেন। ঠাকুরের গলায় 
জুঁই ফুলেব মালা দেখিয়া বলিলেন, এমন সুন্দর মালা, এটি কে গেঁথেচে গা ? 
তারপবে সান করিয়া আসিয়া ঠাকুরঘরে বসিয়া মিনিট পনর জপ করেন। 
যখন ঠাকুরেব অন্নভোগ হইতেছিল, কীতঙনেব দলের সঙ্গে তিনি ঠাকুরঘর 
পরিক্রমা করেন। বিকালে তবলসীমঞ্চের সম্মুখে মেয়েদের এক সভ।1 হয়, সেই 
সভায় ঠাকুর ও মা-কালী অভেদ, কালা কৃ অভেদ, ইত্যাদি কথা৷ 
বলিয়াছিলেন। কলমায় দ্বুই রাত্রি থাকিয়া ভূপতিবাবুর সঙ্গে তিনি 
কলিকাতা যাত্রা করেন ।১ 


১। বিনোদেশ্বববাবু আরও বলেন £ 

কলিকাতায় একদিন বসু-ভবনে গিয়াছি, সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র। মহারাজ ও বাবুরাম 
মহাবাজ সেই সময়ে বসু-ভবনে ছিলেন, মহাবাজ তাস খেলিতেছিলেন বড় হুলঘরের পাশেব 
ছোট ঘবটিতে বসিয়!। বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে দোঁখয়াই বাহির হইয়া আদিলেশ ও 
বলিলেন, মহাবাজ, কলমায আমি এদেব বাড়ী গেছিলাম। মহারাজ খেলায় তন্ময় । 
বাবুরাম মহারাজ মিনতি করিষা বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, একটিবার চেয়ে দেখ, 
মহারাজ, একটিবার চেয়ে দেখ । ভিনচার্ব বার এইরূপ বলিবার পর মহারাজ চাহয়া 
দেখিলেন। 


১৩২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ। 


তারপরে আমাদিগকে নিয়! চক্মিলানে। বারান্দার পশ্চিম দিকে আসিয়া বদিলেন। 
গোলাপ-ম! নিশড় দিয়া! নীচে নামিতেছিলেন, তাহাকে বলিলেন, গোলাপশমা, এস, এই 
দেখ” আমি কলমায় এদের বাড়ী গেছিলাম, এব! সব ঠাকুরের ভক্ত, এদের বাঁড়ীর মেয়েবাও 
সব ভক্ত । গোলাপ-মা আমাদেব দিকে ঘ্ুরিয়া দীডাইলেন ও তেজেব সহিত বলিলেন, 
তা ভক্ত হবে না বাবুরাম? ঠাকৃপের শ্রীমুখের কথা-_আমায় যে দেখেচে তার যশ না ভক্তি 
হবে, যে আমাব নাম শুনে আসবে তাব তাব চাইতে বেশী ভক্তি হবে-_একথা! কি মিছে 
হবার? “ইনি কথাম্বতের শোকাতুরা ব্রাহ্মণী গোলাপ-ম|।” এই বলিয়! বাবুরাম মহারাজ 
তাহার পরিচয় দিলেন । আমবা একে একে তীহাকে প্রণাম করিলাম। বাবৃরাম মহারাজ 
বলিলেন, গোলাপ-মা, দেখচ কী প্রণামের ঠেলা ?_তুমি তো অবতার হযে গেলে। 
“অবতার হব না? অবতারের সঙ্গে এসেচি, অবতার হুব না? ব্রাক্ষণী সেই তেজের সহি 
উত্তর দিলেন। বাবুরাম মহীবাজ মুখ টিপিয়! হাসিতে লাগিলেন । 


প্রচারকার্ষে ময়মনসিংহে ও ঢাকায় গমন 


১৯১৩, ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহের জিতেন্দ্র দত্ত ৮কাঁশী যান, এবং 
সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে বাবুরাম মহারাজের মুখে ঠাকুর-স্বামিজীর 
কথা শুনিয়া মুগ্ধ হন। প্রায় দুই ঘণ্ট] ধরিয়া! বারুবাঁম মহারাজ যে কথাগুলি 
অনর্গল বলিয়া গিয়াছিলেন তাহার দ্বইএকটি এইরূপ £ গ্ঘামিজী বলে গেছেন 
এখন কথা বন্ধ হোক, কাজ কথা বলুক । “কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিভৃতচিন্তায় 
আছে নীরব কবির কথ] ; সেই প্রকার নীরব কবি হতে হবে, সমস্ত জীবনটাই 
কবিত্বময় করতে হবে ॥, 

জিতেনবাবুর তাহাকে বড়ই আপনার বোধ হইতে থাকে, এবং বাভীতে 
ফিরিয়া ও বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, ঠাকুরের জন্মোৎসবে 
বারুবাম মহারাজকে ময়মনসিংহে আনয়ন করিবেন । তদনৃযায়ী প্রকাশ 
সরকার ( গিরিশানন্দ ) ও সুরেন্দ্র বসু মঠে প্রেরিত হন । ঠাকুরের জন্মোৎসবের 
দিন মঠে পৌছিয়াই তাহার] বাবুরাম মহারাজকে জানা ইয়া দেন যে, তাহার) 
তাহাঁকে ময়মনসিংহে লইয়া! যাইতে আসিয়াছেন। তাহাদের আগ্রাহাতিশয় 
দেখিয়। বাবুরাম মহারাজ যাইতে সম্মত হন এবং দিন কয়েক পরেই নারায়ণ- 
গঞ্জের পথে ময়মনসিংহ যাত্রা করেন (১৯১৪ )। তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন 
কৃষ্চলাল মহারাজ, ব্রন্মচারী রাসবিহারী ( অবরূপানন্দ ) ও গায়ক কৃষ্ণবাবূ । 

যোগেশ ঘোষের কথা £ সকালবেল! নীরদ মজুমদার আসিয়৷ বলিল, 
বাবুরাম মহারাজ কলকাত1 থেকে নারায়ণগঞ্জ আসচেন, আপনি যাবেন 
তো চলুন। আমরা নারায়ণগঞ্জ পৌছিয়! দেখিলাম, হীমার আসিয়া 
গিয়াছে এবং মহারাজ ফীমার হইতে নামিয়া রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কামরায় উঠিয়! বসিয়া! আছেন, ময়মনসিংহ যাইবেন। তাহাকে দেখিয়া! কত 
যে ভাল লাগিল! আমাদের আগ্রহ দেখিয়া! ময়মনসিংহের ভক্তের বলিলেন, 


১৩৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা৷ 


আপনাদের ইচ্ছা হয়তো ময়মনসিংহে চলুন, আমরাই গাঁড়ীভাড়া দেব। 
আমি, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, নীরদ মজুমদার, এবং আরও অনেকে সেই গাড়ীতেই 
ময়মনসিংহ চলিলাম। যেসব ষ্টেশনে ইঞ্জিন জল নেয় সেই সব স্টেশনে 
গাড়ী অনেকক্ষণ ধরিয়া দাড়ায়, আর আমরা তখন মহারাজের কামরার হাতল 
ধরিয়। দাঁড়াইয়া! অনিমেষ নয়নে তাহাকে দেখিতে থাকি-কী যে তাহার 
আকর্ষণ, প্রাণে কী যে শান্তির অনুভূতি! আমি ও সতীন্দ্র (জ্ঞানেশ্বরানন্দন ) 
সেবার বি-এ পরীক্ষার্থা, আমরা পর দিনই ফিরিয় আসিলাম । ময়মনসিংহে 
কৃষ্চলাল মহারাজকে ভাবাবস্থায় কীর্তনে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম । 

ময়মনসিংহে জিতেনবাঁরুর বাসা-বাঁড়ীতে বাবুরাম মহারাজের থাকার 
ব্যবস্থা হয়। গাড়ীর ঘোঁড়া খুলিয়! দিয়] ভক্তের! নিজেরাই গাড়ী টানিয়। 
আনিয়াছিলেন ষ্টেশন হইতে। উৎসব যথারীতি হইয়া গেল ভজন পুজন 
প্রসাদবিতরণ ও সভানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া । সভায় বাৰুরাম মহারাজ কিছুই 
বলিলেন না, সভাটি হইয়াছিল ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের পৌরোহিত্যে। 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাবুরাম মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথাম্বত পান 
করিবার জন্য বু লোক সমবেত হইতেন জিতেনবাবুর বৈঠকখান। ঘরে । 
নিজস্ব ভাবে ও ভঙ্গীতে এমনভাবে তিনি ঠাকুর-স্বামিজীর প্রসঙ্গ করিতেন 
যে, শ্রোতাদের মনে তাহ! গভীর রেখাপাত করিত, আর সংসারের গ্লানি 
হইতে বনু উধ্রে উঠিয়া যাইত তাহাদের মন। ছেলেদিগকে তিনি বলিতেন ঃ 
তোমরা আগে স্বামিজীকে বৃঝতে চেষ্টা কর, পরে ঠাকুরকে বুঝবে ; ঠাকুর 
সূত্র, স্বামিজী সেই সৃত্রের ভাষ্য । 

তাহার সঙ্গগুণে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনজন সংসার ত্যাগ করিয়া 
বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং বনুলোক ঠাকুরের ভক্ত হইয়া যান। “আমি 

খানে যাব সেখানে বাইরে ঠাকুরকে বসাব না, মানুষের হৃদয়ে তাকে 
বসাব ।, তিনি বলিতেন ৷ সাতদিন তিনি ময়মনসিংহে ছিলেন ।১ 


আত 


৯ | বিনোদেশ্বরবারৃ খলেন ১ বাবুরাম মহাবাজ যেবার প্রথম ময়মনসিংহে অ'সেন, একদিন 
সন্ধ্যার সময় বলিলেন, কারু বাড়ীতে শাক ঘণ্টা বাজে না, একি ম্নেচ্ছদেশে এলুম নাকি রে? 


প্রচারকার্ষে ময়মনসিংহে ও ঢাকায় গমন ১৩৫ 


১৯১২ শ্রীটাবের প্রারভে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ ধীবেক্্র সোমের চেষ্টায় 
নারায়ণগঞ্জ শহরের অন্তর্গত ভগবানগঞ্জে ঠাকুরের নামে একটি আশ্রম স্থাপিত 
হয়।১ ধীরেনবাবু ও ভীাহার ছাত্রবন্ধুবা মিলিয়! সেই আশ্রম পরিচালন! 
করিতেন । তাহারা ময়মনসিংহে গিয়া বাবুরীম মহারাজকে নারায়ণগঞ্জে 
আসিতে আমন্ত্রণ করিলে তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ কবেন এবং কৃষ্ণলাল 
মহাঁরাঁজ ও ব্রক্ষচারী রাসবিহারীকে সঙ্গে নিয়া নারায়ণগঞ্জে আসেন । এখানে 
নিতাইগঞর্জের এক সদ্যোনিগ্সিত বাডীর দোতলায় তাহাদের থাকার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল । এখানে এক সপ্তাহ থাকিবার পব--এই সময়ের মধ্যেই এখানে 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল--ভক্তেরা তাহাকে ঢাকায় লইয়া যাইতে 
চাঁহিলেন, কিস্ত তিনি ঢাকায় যাইতে সম্মত হইলেন না। বিদ্বান লোকের 
জায়গা, তিনি মুর্খ মানুষ, গিয়া কী করিবেন? ভক্তদের পীড়াপীড়িতে 


১। ১৯১২৯ ১৪ই ফেব্রুযাবী তাবিখে বারুবাম মহীবাজ ধাঁবেনবারুকে এই পত্র লেখেন £ 
প্রীতিভাজনেযু- 

যাঁদ তোমব! সৃবিধা বোধ কব তাহা হইলে পরাতে ঠাকুবঘব খ্বলবার পব ধুনা দিবে এবং 
সক্ষম হইলে প্রত্যহ অন্ততঃ আধ পযসাঁব বাতাঁসা সকালে ও আধ পযসাব সন্ধ্যাব সময় 
আবতিব পব ভোগ দিবে এবং উপস্থিত সকলকে একট্রু একটু প্রসাদ ধিতবণ কবিবে।"** 
অস্তরেব ব্যাকুলতা শ্রদ্ধা প্রীতি ও সবলতাব সহিত তাহাকে যাহা দিবে তিনি তাহাই গ্রহণ 
কবেন । 

সাবধান! কতকগুলা লোক নিয়া হৈ চৈ করিলেই ধর্ম হয না। লোকমাহ্য পাবার 
ইচ্ছা! হইলে ভক্তি এপ্রম সেখান থেকে পলায়ন কবে। অভিমান আসিলে লোকে মোহসাগগে 
ভুবিযা! মবে। খুব হু"শিয়াব, এই মোহসাগব পার হবাবই নাম ধর্ম_বুঝিলে ? 

অবসর হলে এবং ছুটিব দিন সকলে মিলিয়! হবিসংকীর্তন কবিবে, মাঝে মাঝে অন্ন কা 
খিচুডি বশাধিয়! ভোগ দিবে ' 

পৃজ্যপাদ স্বামীজির পুস্তকাদি ও কথাম্বত প্রভৃতি নিষমিতকপে পাঠ ও চর্চা করিবে । 
ভাগবত পুবাণ এবং দর্শনাদির চর্চ! করা খুব উচিত। বিদ্যাব আলোচনা না থাকিলে বুদ্ধি 
মাঞ্জিত হয় ন1, তাই দর্শনশাস্ত্রে-_সাংখ্য ও পাতগ্রলেব চর্চা রাখ খুন দরকাব।"** 

আগামী »ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ঠাকুরেব জশ্মতিথি-পুজা হইবে, তোমরা] পুজা করিও । 

শুভাকাজ্জী-_প্রেমানন্দ। 


১৩৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


কহিলেন, যদি মাতাঠাকুরাণী তাহাকে যাইতে আদেশ করেন তবেই যাইবেন । 
ভক্তেরা কলিকাতায় শরৎ মহারাজকে সকল কথা লিখিয়া জাশাইলেন। 
কাহার নিকট হইতে এই মনে তার আসিল 2 প্রেমানন্দ ঢাকায় যাইতে 
পারেন, শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করিতেছেন । 

দিন পনর নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বারুরাম মহারাজ ঢাকায় যান ও ছুই 
সপ্তাহ সেখানে বাস করেন । তারপরে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া এক সপ্তাহ 
থাকেন। এখানে আসার পরদিন (৪ঠা এপ্রিল) অশোকাষ্টমীযোগে 
লাক্গলবন্দে যাইয়া তিনি ব্রন্দপুত্রত্নান করেন মাঝ নদীতে কোমরজলে 
ঈাডাইয়!। বহু ভক্ত তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন । 

ব্রন্মচারী নেপাল নারায়ণগঞ্জে বারুরাম মহারাজকে দর্শন করেন এবং 
নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকায় বরাবর তাহার সঙ্ষে ছিলেন। তিনি 
বলেন £ 

নারায়ণগঞ্জে বাবুরাম মহারাজ ডইবেলা বেডাইতে বাঠির তহতেন 
আমাকে সঙ্গে নিয়া । একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, নাগ মহাশয়ের বাড়ী 
এখান থেকে কত দ্র রে? আমি বলিলাম, মাইল দ্বই ভবে। তিনি 
পরদিন সকালে যাইবেন বলিলেন ও গাডী করিতে মানা করিলেন। 
ষাটিয় চলিয়াছেন, আমি সের দ্বই অম্তি কিনিয়া সঙ্গে নিলাম । নাগ- 
বাড়ীতে পৌছিয়1, যে মগণ্ডপটিতে নাগ মহাশয়ের তৈলচিত্র ছিল সখানে 
প্রণাম করিলেন। তাহাব স্ত্রী, মুখে ঘোমটা, অন্ত লোক সঙ্গে নিয়া আসিয়া 
ঈাড়াইলেন ও সেই লোকটির মারফৎ নিবেদন করিলেন $ উনি এভাবে হঠাং 
আসবেন তা তে! আমরা জানি না, তার কিছু সেবা! করতে পারলাম 
না। কাল লোক দিয়ে আশ্রমে খাবার তৈরী করে পাঠিয়ে দেব, দয়া 
ক্লুরে যেন গ্রহণ করেন। পরদিন তিনি ভাত-ডাল-ব্যগুন-পায়স-পিঠা 
চারিপাচ জন লোক দিয়! পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। তাহার আমন্ত্রণে বারুরাম 
মহারাজ আর একদিন নাগ-বাড়ীতে যান ও সেখানে বসিয়। আহার করেন, 
আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়া । 


প্রচারকার্ষে ময়মনসিংহে ও ঢাকায় গঙ্গন ১৩৭ 


নারায়ণগঞ্জে আমার এক বয়স্য তাহাকে বাড়ীতে লইয়1 গিয়। খাওয়াইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করে । তিনি তাহাতে সম্মতি দান করিয়া বলেন, আর সব রান্না 
আপনারাই করবেন, আমার জন্যে ভাতট? শুধু (আমাকে দেখাইয়া ) এ করে 
দেবে । তাহাই হইল। তিনি সব একটু একটু মুখে দিলেন, “এর বেশ 
লোক* বলিয়। প্রশংসাও করিলেন, কিন্ত আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াই তাহার 
জ্বর হইল ১০২৯ ডিগ্রি । যাহ1 হউক, জ্বর একদিনেই সারিয়া যায় । 

ঢাকায় আসিয়া বারুরাম মহারাজ ফরাসগঞ্জে মোহিনীমোহন দাসের 
বাড়ীতে ছিলেন । মোহিনীবারুর ভাগিনেয় যতীন্দ্র দাস তাহার সেবার 
তত্বাবধান করিতেন । ঢাকায় আসিয়া স্বামিজীও এই বাড়ীতে ছিলেন 
এবং এই যতীনবারুই তাহার পরিচর্ণী করিতেন । স্টেশন হইতে প্রকাণ্ড 
শোভাযাত্রা করিয়া বারুরাম মহাঁরাজকে লইয়! যাঁওয়। হয় । সেই শোভা- 
যাত্রার পুরোভাগে ছিলেন ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত নিত্যগোপাল গোস্বামী 
_-অতিব্দ্ধ, সৌম্যমৃতি, মুখে লম্বা দাঁড়ি-_-সব্বধর্মের প্রতীকবিশিষ্ট দণ্ড 
হাতে করিয়া । নবাবপুর হইতে ভক্তেরা নিজেরাই গাড়ী টানিয়া 
আনিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পুর্বে শোভাধাত্রাটি যখন মোহিনীবারুর বাড়ীতে 
আসিয়া! পৌছিল তখন সেখানে চারিপ্পাচ শত লোক জম] হইয়া গিয়াছে । 
পৌঁছিয়াই বাবৃরাম মহারাজ ছোট একটি ভাষণ দিলেন, বিশেষভাবে 
বুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া । 

মোহিনীবারুর বাড়ীতে আসার দিন দ্বই পরে, এক শ্বেতশ্মশ্র ব্রাল্মণ 
বাবুরাম মহাঁরাঁজকে দর্শন করিতে আসেন । বারুরাম মহারাজ আমাকে 
বলিলেন, দেখ ইনি পণ্ডিত ব্রান্গণ, এখানে কয়েকদিন থাকবেন । ব্রাল্সাণ 
কহিলেন,-_সে কী বলচেন? আমি পণ্ডিত নই, সদ্য পুত্রশোকে কাতর । 
শুনেচি আপনি সাধু লোক, শান্তি পাওয়ার আশায় আপনার কাছে 
এসেচি। পরদিন সকালে আমর] সকলে যখন বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম 
করিতেছি, ব্রাঙ্গণও প্রণাম করিলেন । “আপনি সন্ধ্যাহিতক করেচেন ? 
বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রাক্ষণ উত্তর দিলেন,_না। ছেলের 


১৩০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


স্বত্যুর পর থেকে ' সন্ধ্যাহ্িিক আমার ঘুচে গেছে। সামনে সেই ম্বৃত 
ছেলেকেই শুধু দেখি, আর কিছু মনে থাকে না! এ কী কথা বলচেন 
আপনি? ব্রান্ণ হয়ে নিতাকর্্ ছেড়ে দিয়েচেন ? সজোরে এই কথা বলিয়! 
ব্রা্মণের পিঠে হাতের চাঁপড দিয়] কহিলেন, যাঁন, বসে সন্ধ্যাহিতক করুন গে । 
আমি বলচি, তাতেই আপনার ব্রান্মণত্ব ফিরে পাবেন । মহামায়া এমনি 
ভুলিয়ে রাখেন, আপনাকেও ছেলে দিয়ে ভূলিয়েচেন। তিনদিন এখানে 
থাকার পরে ব্রাহ্গণ বাবুরাম মহাঁবাজকে দগুবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
এবার আমাকে বিদায় দিন; ক্ষণেক সাধুসঙ্গে প্ৃত্রশৌোকের মত মহাদুঃখও 
যে দূর হতে পাবে, আপনাকে পেয়ে সেট] উপলব্ধি হল। প্রুত্রশোকের জ্বাল! 
আমার আর নাই ! 
ণুনেচি বিজয়গোম্বামীর আশ্রম এখানে আছে, তুই জানিস সে জায়গা ?, 
বাবুবাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহার সঙ্গে আমর] সকালবেলা 
গেণ্ারিয়ায় গোসাইজীব আশ্রমে গেলাম। তাহার শাশুডী দুর হইতে 
দেখিয়াই বারুরাম মতারাঁজকে চিনিতে পারিলেন এবং ছুটিয়া আসিয়! দণ্ডবং 
প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। “আপনি করচেন কি? আমি আপনার 
সম্তানতুল্য ।, এই বলিষা আপত্তি করিলেও, শাশুড়ী সেকথায় কান না দিয়া, 
বারুবাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,__-বাবা, আপনি 
এখানে 2 আমি দেখেচি আপনাকে ঠাকুরের কাছে--একবার ছববার নয়, 
কষেকবার । সেকি ভুলবার ঃ আজ আমার সৃপ্রভাত-_সুপ্রভাত-_সুপ্রভাত ! 
বৃদ্ধা ভাহার দৌতহিত্রীকে "শান্তি, শাস্তি” বলিয়া ডাঁকিলেন, শান্তি আসিয়। 
বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিল । 
ংলাবাজার-নিবাঁসী এক ভদ্রলোক বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াই 
ছ্বিনিতে পারেন, কাশীপুরে ঠ।কুরের কাছে তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি 
একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে লইয়। গিয়া খাওয়াইলেন । 
ঢাকা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক দেবেন্দ্র ভর্টাচা্ষ বারুরাম 
মহারাজকে তাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন । বাবুরাম 
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মহারাজ যখন তাহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কৃষ্চলাল মহারাজ, 
রাসবিহারী মহারাজ ও আমাকে সঙ্গে করিয়া, দেবেনবাবু আনন্দে অধীর 
হইয়া কোথায় বসাইবেন, কী করিবেন, যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে- 
ছিলেন না। নিজের শিশুকন্যা ও স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া বাবুরাম 
মহারাজকে প্রণাম করাইলেন, আর নিজে পাণিনি ব্যাকরণের সভাস্থ 
ছুই খণ্ড, যাহা তিনি সম্পাদন করিয়! প্রকাশ করেন, লইয়া আসিয়া! বলিতে 
লাগিলেন, আপনাকে দিয়ে অভ্যর্থনা করি এমন কিছুই আমার নাই : এই 
সামান্য দ্ইখানি বই আপনাকে নিবেদন করচি, আপনি দয়] করে গ্রহণ করুন। 
বারুরাম মহারাজ তাহার হাত হইতে বই ছুইখানি নিয়! মাথায় স্পর্শ করাইয়া 
বলিলেন, সামান্য বই বলচেন কী, যা বেদবেদাস্তের সাব তাই আপনি 
আমাকে দ্িলেন। দেবেনবাবুর পাণিনিপ্রীতি এতই গভীর ছিল যে, ত্রাহার 
কন্যাটির নাম রাখিয়াছিলেন পাঁণিনি ; একটি সবংসা গাভী তাহাব ছিল, 
তাহাঁরও নাম রাখিয়াছিলেন পাণিনি । 

«এখানে নাগকেশর ফল পাওয়া যায় না? আমাকে একদিন বারুবাম 
মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম. বোধ হয় যায় রূপবাবু- 
রঘুবাবুদের বাগানে, আপনার নাম বল্লেই তারা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন । 
তিনি কহিলেন, না, তুই নিজে গিয়ে আনবি। অন্ধকার থাকিতেই আসিয়। 
বলিলেন, এখনে! ঘুমচ্চিস? ফুল আনতে যাবি ন1? নাবায়ণগঞ্জ যাইবার 
রাস্তার পাশে সৃদীর্ঘ পৃপ্পোদ্যান। উদ্যানটি আগে পড়ে, যদি মালীকে বলিয়। 
' ফুল নিতে হয় আরও অনেকট। রাস্তা হাটিতে হইবে । অনেক দূর হইতেই 
নাগকেশরের ভরভর গন্ধ পাঁওয়! যাইতেছিল। আমি দেয়াল টপকাইয়1__ 
তোড়ার মত হইয় ফুটিয়া আছে ফুলগুলি--কয়েকটি ছোট ছে'ট ডাল ভাঙ্গিয়া 
অনেকগুলি ফুল লইয়া আসিলাম। ফুল দেখিয়া! তাহার কী যে আনন্দ! 
ফুলগুলি তাহার বিছানার দ্বইপাশে ফুলদানিতে করিয়া সাজাইয়া দেওয়া 
হইল । ফুলের গন্ধ নিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়! পড়িলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া 
বলিলেন, বিরহের অবস্থায় শ্রীমতী এই ফুল শুকতেন, আর তাতে কৃষ্ণ-অঙ্গের 


০০১০ 


১৪০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ] 


গন্ধ পেতেন, কৃঞ্চের গায়ের গন্ধ এইরূপ ছিল !১ আর একদিন তাহার জন্য 
এইভাবে ফুল আন] হইয়াছিল, ফুল আঁনিতে যাওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, 
দেখ বেটা, যাচ্চিস ফুল চুরি করতে ; যদি ধর] পড়ে যাস, আমার নাম যেন 
করিস নি ।২ 

নীরদ মজুমদারের প্রযোজনায় একদিন বিকালে বারুরাঁম মহাঁরাঁজকে নিয় 
নগরকীরন বাহির কর] হয় । অনেকখানি রাস্তা পরিক্রমা করা হইয়াছিল | 
ফিরিবার সময় কীর্তন-শোভাযাত্রাট যখন বূপবারুদের বাড়ীর কাছে 
আসিয়াছে, ছাদ হইতে এ বাড়ীর মেয়ে-ভক্তের, সংখ্যায় বনু, পুষ্পবর্ষণ 
করিতে থাকেন । মাথায় পৃষ্পবৃষ্টি হইতেই বাবুরাম মহারাজ “এ কী দেখচি !' 
বলিয় ভাঁবাণ্বষ্ট হইলেন, আর উধ্বঁবান্থু ও উধ্বমুখ হইয়।] ফ্ীডাইয়। 
পড়িলেন ! তাহার মুখমগ্ুলে দিব্যদ্যাতি খেলিয়! যাইতে লাগিল । পড়িয়া 
যাইবেন আশঙ্কা করিয়া আমি তাহাকে ধরিয়া! রহিলাম, ভক্তের প্রণাম 
করিতে লাগিলেন । 

যোগেশ ঘোষ বলেন ঃ 

বাবুরাম মহারাজ যখন ঢাকায় আছেন সেই সময় আমরা! পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিলাম। দিনান্তে একবার তাহার কাছে যাইতাম। একদিন 
বলিলৈন, তোদের ন। পরীক্ষা সামনে? এখানে যে আসিস, লোকে বলবে, 
সাধুর পাল্লায় পড়ে পরীক্ষায় ফেল হল! আমি সতীন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলাম, 
_-এ পড়ায় খুব ভাল, ফেল হবে নাঃ মহারাজ । আমি সমস্ত দিন পড়াশোন1 
করি, বিকালে আপনার কাঁছে আসি, পড়াঁয় এত একাগ্রতা হয় যে, জীবনে 


১। নাগকেশর ফুল ঠাকুরেব খুব প্রিয় ছিল। শ্রীমতীর গাত্রবর্ণ নাগকেশর ফুলের 
%কেশরের মত, তিনি বলিয়াছেন। নাগকেশর ফুলে শ্রীমতীর-গাত্রবর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অ্গগন্ধ 
মিলিত হইয়াছে। 

২। কুত্বমান।মলাভে তু চৌধাদানং ন দুস্যতি। 

দেবতার্থস্ত কুসৃমমন্তেয়ং মনুরব্রবীৎ | -শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৭1৫৯ 
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এমন কখনো আর হয় নাই। তিনি বলিলেন, বটে, বটে? সেবার আমর 
দুইজনেই পাস করি । 

তাহার কাছে অনবরত লোকজন আসিত, আর ঠাকুরের প্রসঙ্গ, 
উপদেশদানাদি চলিত। ইহাঁরই মধ্যে একদিন কেহ এখানে ঠাকুরের নামে 
একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠী করা যায় কিনা, এ কথা উত্থাপন করেন। বেল? পড়িয়া 
আসিয়াছে তখন । বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, তুই যোগেশ দাসকে 
ডেকে নিয়ে আয় তো । কাছেই যোগেশবারুর বাড়ী, আমি তখনই তাহাকে 
ডাকিয়া আনিলাম । নিজের ডানপাশে তাহাঁকে বসাইয়া বাবুরাম মহারাজ 
বলিলেন, কি যোগেশ, এখানে ঠাকুরের একটি আশ্রম করতে পারবে তো ? 
“ই! মহারাজ আপনার কৃপা হলে কেন পারব না৮ যোগেশবারু উত্তর 
দিলেন। তাহার সাত হাজার টাকায় কেনা সাত বিঘা জমির উপরেই ঢাকা 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় । 

ঢাঁকা হইতে বাবুরাম মহারাজ আবার যখন নারায়ণগঞ্জে আসিলেনঃ 
নানাস্থান হইতে সমাগত ভক্তেরাও আমিলেন। প্রায় পঞ্চাশ জনের খাওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হইল ও ধারে জিনিসপত্র আসিতে লাগিল । রাধিয়। রীঁধিয়। 
নেপালও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় নবদ্বাপচক্দ্র সাহা? নামে এক 
সহদয় ব্যবসায়ী যুবক আসিয়। সমবেত সাধুভক্তগণকে সেবা করিবার জন্য 
আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন। নবদ্বীপবাবুই অধিকাংশ ব্যয় বহন করিয়া" 
ছিলেন ।১ 


১। কথা ছিল, ঢাকার ভক্তের আসিয়া মহাবাজদের জন্য কলিকাতার টিকেট কাটিয়! 
দিবেন, কিন্ত ভীমার ছাড়িবার সময় হইয়! আপিলেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল ন।। 
তাড়াতাড়ি নবদ্বীপবাবুর নিকট হইতে পঁচিশ টাকা লইয়া আসিয়া ধীরেনবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর 
টিকেট কাটিয়া! দেন। সদ্য সৈশ্তাদলে ভি হইয়া! “বাঘ” নামে এক যুবক কলিকাত। 
যাইতেছিল, গোয়ালন্দ ফেশনে সে মহারাজদিগকে জিনিসপত্র সহ গাড়ীতেতুলিয়। দেয় এবং 
শিয়ালদহে পৌঁছিয়। তাহাদের মঠে যাইবারও ব্যবস্থা করে। বাঘার সঙ্গীরাও সাহায্য 
করিয়াছিল। বাঘা ধীরেন্্র সোমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 


মালদহের মহোৎ্সবে 


মালদহের গোপীনাথ দাস বেলুড় মে ঠাকুবের মহোৎসব দেখিয়। মুগ্ধ হন, 
এবং মালদহে অনুরূপ একটি উৎসব করিতে অভিলাষী হইয়া, সহপাহী ধীরেন্দ্ 
পাশগুপগ্ুকে সঙ্গে নিয়! বসু-ভবনে বাবুরাম মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
বিদর্গার উৎসবে যোগদান করিয়া ধীরেক্্র অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 
বারুরাম মহারাজের কথায় উৎসাহিত হইয়। তিনিই উৎসব পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করেন । 

ফজলি আমের দেশ মালদহের উংসবায়োজনটিও বড রকমেরই হইয়াছিল । 
পৌরপ্রধান সতীশচন্দ্র আগরওয়ালা এই কার্ষে অগ্রণী হন এবং জমিদার ও 
ধনিক শ্রেণীব লোকের! ব্যয়ভাব বহন কবেন । ১৬ই জ্যেষ্ঠ (৩০শে মে, ১৯১৪) 
হইতে দিবসত্রয় উৎসব চলিবে স্থির করিয়া জেলার সর্বত্র এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
স্থানে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হয়। 

ইতোমধ্যে বাবুরাম মহারাজের জ্বর হইয়াছিল, তিনি সারিয় উঠিলে শবং 
মহারাজ অতান্ত অসুস্থ হইয়া পডেন। এইরূপ অবস্থায় বাবুবাম মহারাজ 
স্বভাবতই মালদহ যাইতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করেন । যাহ] হউক, শরৎ মহাবাজ 
অন্নপথ্য করিয়াছেন দেখিয়া এবং শ্রীশ্রীমাতাাকুরাণীব অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়' 
তিনি উৎসবের দুইদিন পূর্বে মালদহে শুভাগমন করিলেন কৃঞ্চলাল মহারাজ, 
ব্রন্পাচারী চার কৃষ্ণবাবু ও কতিপয় ভক্তকে সঙ্গে করিয়া । 

দূরবর্তী স্থানসমুহ হইতে ধাহারা উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়া- 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জের শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতসন্প্রদায়, নবদ্বীপের 
বৃন্দাবনদাসের কীর্তনের দল ও বিক্রমপুরের ভক্তগণের কথ] উল্লেখযোগ্য ৷ 
রনোদেশ্বর দাশগুপ্ত বলেন £ আমি, দাদা, ভূপতিবাবু, তাহার দাদ? প্রভৃতি 
পনর কুড়ি জন বিক্রমপুর হইতে মালদহে যাই । সময়ে গাড়ী ধরিতে না 
পারিয়া আমরা অনেক রাত্রে সেখানে পৌছি ও পুরাতন মাজদহের ধর্মশালায় 
উঠি। সকালবেল! বারুরাম মহারাজ ধর্মশালায় আসিলেন এবং রাত্রে 


মালদহের মহোঁৎসবে ১৪৩ 


আমরা কী খাইয়াছি, কী কী রান্না হইয়াছিল, খবর নিলেন ।...আমাকে 
বলিলেন, তুমি ঠাকুর সাজাবে, জবাফুল দিয়ে । মালদহ গৌড়া বৈষ্ণবের 
দেশ, আমি জবাফ্ুল চাহিতেই যাহারা ফুল যোগাইতেছিল তাঁহারা অবাক 
হইয়া গেল। অনেক কষ্টে কয়েকটি মাত্র জব। দিতে পারিয়াছিলাম । 

বিকালবেল! গোর্সাই প্রতাপচন্দ্র গিরির পৌরোহিত্যে এক বিরাট 
জনসভ। হয্। দেই সভায় বাবুরাম মহারাজ আধ ঘন্টা ধরিয়] শিবজ্ঞানে 
জীবসেব। সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্রোতাদের কেহ কেহ প্রেম” 
ভক্তি সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করেন, কে 
শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথ। ? প্রেমভক্তির কথ] শোনার অধিকারী কে 
আছে এখানে ; তারপরে শান্ত হইয়! বলিতে লাগিলেন ঃ এক পসারী পাড়া 
থুরে ঘুরে হেঁকে যাচ্ছিল-_-“প্রেম নেবে গো, প্রেম নেবে? প্রেম চাই গো, 
প্রেম চাই 2, দ্ব পাশের সকল বাড়ীর মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই দরজা 
খুলে বেরুচ্চে আর বলচে, ই) নেব, কীদরঃ পসারী বল্লে,_এর আবার 
দর কী হতে পারে ঃ এ অমুল্য। তবে এক মুল্যে দিতে পারি-_এর মুল্য 
হল মাথ1। কেউ পারবেন মাথা দিতে? মুল্যের কথা শুনে সবাই 
তাড়াতাড়ি দরজ। বন্ধ করে বাড়ীর ভিএর ঢুকল । তাই বলছিলাম, প্রেম- 
ভক্তির কথা শুনতে চান, উত্তম । কিন্তু কেউ পারবেন মাথা দিতে ?-_কেউ 
পারবেন প্রাণ বিলিয়ে দিতে ? 

প্রেমের প্রতিষ্ঠা যে আত্মবিসর্জনে, এই তত্বুটি গাঁঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া 
দিলেন শ্রোতাদের মনে, ছোট একটি গলের মাধ্যমে । 

উৎসবের তিনদিন শ্রীরামকৃঞ্ণ সঙ্গীতসম্পদায় রাই উন্মাদিনী, নিমাই-সন্ন্যাস 
ও প্রভাস-যজ্ঞ পালাগান করেন । বৃন্দাবনদাসের কীর্তনগানও হইয়াছিল । 

মালদহে তখনও আমের মরস্ম সুরু হয় নাই। সঙ্গীতসম্প্রদায়ের ছেলে- 
দিগকে দেখাইয়1 বাবুরাম মহারাজ বলিলেন,_ ঠাকুরের নামে উৎসব করতে 
এর মালদহে এসেচে, আর আম না খেয়ে যাবে 2 এরা দেশে গেলে এদের 
খেলার সাথীর বলবে, মালদহে গিয়ে কেমন আম খেলি ? তখন এর কী বলবে ? 


৯৪৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


আম ছাড়! মালদহের উৎসব, তাও আবার জ্যষ্ঠ মাসে, সেই বা কেমন হবে ? 
এই কথা শুনিয়! বনু বৃহ আমবাগানের মালিক প্রতাপচক্ত্র শেঠ পাকা আম 
গ্রহের ভার নিলেন ও ঝুড়ি ঝুড়ি আম আসিতে আরম্ভ করিল । উংসবান্তে 
একদিন বিকালে শতাধিক লোক সঙ্গে নিয়। বাবুরাম মহারাজ শেঠজীর এক 
বাগানে যান। সকলেই সেখানে ইচ্ছামত পাকা আম পাড়িয়া খাইলেন ও 
সশীষ আম সংগ্রহ করিয়া বাসায় লইয়া আমসিলেন। ছাত। দিয়! নিজের হাজে 
গাছের ডাল নোয়াইয়া ধরিয়া বাবুরাম মহারাজ ছেলেদিগকে আম পাড়িয়া 
নিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । একদ্দিন উমেশচন্দ্র বসাকের গৃহে ভাগার? 
হয়, সেদিনও তিনি «একে, দাও, ওকে দাও' বপিয়' সকলকে প্রচুর আম 
খাঁওয়াইয়াছিলেন। 
ভক্তদের সঙ্গে যাইয়া তিনি বাঙ্গলার অন্যতন প্রাচীন রাজধানী পায় 
দেখিয়া আসেন এবং ইহার পবেই মঠে প্রত্যাবর্তন করেন (৭ই জুন )। 


নাটশালে ও তমলুকে 


নাটশালের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ ধাডা স্বপ্বে ঠাকুরের দর্শন পান এবং 
প্ুরীধামে গিয়া মহারাজের নিকট মন্ত্রণীক্ষা গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ 
নৌকায় করিয়া বেলুড় মঠে ঢে"কিষ্ঠাটা ছাউল সরবরাহ করিয়াছিলেন 
চারিপাঁচ বংসর ধরিয়া; সেই চাউল ক্রয় করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ 
তাহাকে টাকা পাঠাইতেন । 

নাটশাল রূপনারায়ণ নদের তীরে, গেঁওখালির সন্সিকটে অবস্থিত । 
দেবেন্দ্রনাথের এঁকাস্তিক ইচ্ছায়, মঠে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব হইয়া যাওয়ার 
পরে, বারুরাম মহারাজ এখানে শুভাগমন করেন, গোপাল মহারাজ-্প্রমুখ 
নয়জন ক্রল্মচারীকে সঙ্গে করিয়া (১৯১৫ )। দশটি চকে বিভক্ত নাটশালের 
রাজচকে, হিজলী ক্যানেলের পাড়ে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্টিত ছিল । 


নাটশালে ও তমল্পুকে ১৪৫ 


হীমারে কলিকাতা হইতে গেঁওখালিতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজ 
তথাকাব থানার দারোগার বাসায় মধ্যাহভোজন ও বিশ্রাম করেন । অপরাহ্রে 
একটি কীর্তনের দল আসিয়া তাহাকে রাজচকে লইয়] যায় । রাঁজচক আশ্রমে 
তিনি সপরিকর তিনদিন বাস করেন । 

গেওখালির দারোগা ছিলেন স্বামিজীর শিষ্য ও পূর্ববঙ্গের লোক। 
মহিষাদল ব।জঞ্টেটের ম্যানেজার শচীন বসুও__মহ্ষাদল ও নাটশালের 
ব্যবধান তিন মাইল মাত্র--ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত । উৎসবায়োজনে তাহারা 
উভয়েই সক্রিয় সাহাঁষ্য করেন । 

দারোগার আহ্বানে শতাধিক চৌকিদার আসিয়া আশ্রমের সংলগ্ন 
ধান্যক্ষেত্রটি পরিষ্কীত ও সমতল করিয়া ফেলে । সেই মাঠে বৃহৎ সামিয়ান' 
খাটাইয়া উৎসব-মণ্ডপ প্রস্তত কর] হয়! বিপ্ুলপরিমাণ খিচুড়ি ও তরকারি 
বাধিবার জন্য একুশটি উনানে একুশ জন পাচক নিমুক্ত হইয়াছিল । 

স্বয়ং বাবৃরাম মহারাজ ঠাকুরপুজা করেন এবং উৎসবপ্প্রাঙ্গণে সমবেত 
ভক্তগণকে ঠাকুরের কথা শ্রবণ করান। চৌদ্দ হাজার নরনারী বসিয়। প্রসাদ 
পান। ব্রঙ্গচারিগণের তন্বাবধানে পরিবেষণকার্যটিও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় । 

একজন মুসলমান পংক্তিমধ্যে বসিয়। প্রসাদ খাইতেছে দেখিয়া জনৈক 
স্থানীয় ব্যক্তি তাহাকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন । বারুরাম মহারাজ দ্রুতপদে 
সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন এবং মুসলমানটিকে খাইতে অনুমতি দিয়! সানন্দে 
দ্বই বানু উত্তোলিত করিয়া বলিতে থাকেন, “এ প্রুষোত্তমপুরী ! এ পুরুষোত্তম- 
পুরী!” পংক্তির পর পংক্তি ঘ্বরিয়৷ তিনি 'পুরুষোত্তমপুরী* কথাটি উচ্চারণ করেন । 

শচীনবারুর আহ্বানে বাবুরাম মহারাজ মহিষাদলে যাইয়া একদিন 
অবস্থান করেন এবং সেখান হইতে মোটরগাড়ীতে করিয়া] তমলুক যাঁন। 
তমলুকে তিনি ভবর্গভীম। দেবী দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরের 
সেবাইত শ্রীশ্রীমীতাঠাকুরাণীর শ্িহ্য গিরিজাচরণ অধিকারী তাহার সেবাযত 
করিয়াছিলেন । তমলুক হইতে প্রনরায় নাটশালে 'আসিয়৷ গেঁওখালির 
পথে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। 

১০ 


রাড়িখালের মহোঁৎসবে 


বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাডিখাল গ্রামের মুকুন্দলাল বসু, বঙ্কিমচন্দ্র দাস ও 
কামাখাচিবণ মিত্র স্বগ্রামে ঠাকুরের মহোৎসব করিতে উদ্যোগী হইয়া বাবুবাম 
মহারাজকে সেখানে লইয়া যান আমন্ত্রণ করিয়া (১৯১৫, এপ্রিলের 
শেষাশেষি )) বারৃবাম মহারাজেব সঙ্গে শিয়াছিলেন চারু ( ভজনানন্দ ), 
রাসবিহারী (অবপানন্দ ), হরিহর ( বাসুদেবানন্দ ) ও বিমল (দয়ানন্দ )--এই 
চারিজন ব্রন্চারী । বিজ্ঞানাচাধ জগদীশচন্দ্র বসুর সেই গ্রামে বাভী, তাহাব 
বাভীতেই তীহাদিগকে বাখা হইয়াছিল । জগদীশবাবুর ভ্রাতা সতীশবাৰু 
তাহাদের তত্বাবধান কবিতেন । 

অরূপানন্দ বলেন £ 

জগদীশবারুব ঘবে যে খাটে বাবুবাম মহারাজকে শযন কবিতে দেওয়! হয় 
সেই খাটটি ছিল ছাবপোকায় ভতি ; শোয়াব খানিক পরেই ছারপোকাগুলি 
তাহাকে দংশ করিতে লাগিল, আর নীচে নামিয়ী আসিয়া আমাদিগকেও 
আক্রমণ করিল । অতিষ্ঠ হইয়া, "এ কী? বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন ও 
লন জ্বালিতে আদেশ করিলেন । তারপরে ছারপোকার বহব দেখিয়া, তখনই 
প্রতিকারের উপায় না থাকায়, মশারিব ভিতর স্থিবাসনে বসিলেন । সতাই 
ধ্যান করিতেছেন কিনা সন্দেহ হওয়ায় আমি একবার মশারি তুলিয়া দেখিলাম 
তিনি একই ভাবে বসিয়া । বাত্রি প্রভাত হইলে আসন ছাঁডিয়! উঠিলেন ! 

রাডিখালে লোকের যেমন আকর্ষণ দেখিয়াছি এমন আর কোথও দেখি 
নাই । ভ্ুইতিন রাত তাহার ঘুমই হয় নাই, কিন্ত কাজের বিরাম নাই। 
অনবরত লোক আসিতেছে-_হিন্দব মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা; আর 
সকলকে উপদেশ দিতেছেন। যে আসিতেছে সেই তৃপ্ত হইয়া ফিরিতেছে। 
ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, ভাবের বন্যা চলিয়াছে ! সভায় দাড়াইয়! বক্তৃতা 
করিতে পূর্বে তাহাকে দেখি নাই, এখানে দেখিলাম চমৎকার সুসন্বদ্ধ বস্তা 


রাড়িখালের মহোংসবে ১৪% 


করিয়া! ভাবের ঘোরে আসিতেছেন । একটি লোক পায়ে হাত দিয়! প্রণাম 
করিলে অশুচি স্পর্শে চমকিয়! উঠিলেন । 

যোগেশ ঘোষের কথ! £ 

বঙ্কিম দাসের জ্ঞাতি রামতনু-সাধূর শিষ্কেরা কীতনের দল করিয়াছিল, 
একদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া তাহার গান ধরিল £ 

এমন মধুমাখ! হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে । 

যে নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে অমনি বেজে উঠেছে ॥ 

বহুদিন শ্রবণে শুনেছি এ নাম, কত তো এমন করে নি পরাণ, 

আজ কাঁ যেন কী-এক নবভাবোদয় হৃদয়মাঝারে হতেছে। 


আজ হতে নিমাই তোর সঙ্ষে রব, জ্ঞানের গরব আর না করিব, 

আজ সব ছেডে দিয়ে হরি হরি বলে নাচিতে বাসন হতেছে | 

বাবুরাম মহারাজ অমনি ফীড়াইম়াা উঠিয়া কীর্তনের দলের মধ্যে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। তিনি এতই হেলিতে দুলিতে ছিলেন যে, পড়িয়া 
যাইবেন বলিয়া ভয় হইতেছিল। আমরা পাঁচসাত জন তাহাকে ঘিরিয়! 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলাম। প্রা পনর মিনিট পরে তিনি 
প্রকৃতিস্থ হন। 

সেই রাত্রেই স্থানীয় কতিপয় বালক বারুরাম মহারাজকে তাহাদের বাড়ীতে 
লইয়ণ যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে ও তিনি যাইতে সম্মত হুন। 
চারিপীচটি লণ্ঠন নিয়! আমরা আটদশ জন তাহার সঙ্গে যাই, সাধুদের কেহ 
যান নাই । সেই বাড়ীতে যে-ঘরে তাহাকে বসাইবাঁর কথ! সেই ঘরে যাইবার 
সি'ড়িতে পা দিতে গিয়া তিনি পা ফেলিতে পারিলেন না, পা শৃন্যেই রহিয়া 
গেল ! আমাকে বলিলেন, বেট! কোথায় এনেচিস ?--এ যে আধার দেখচি ! 
তখন অন্য এক ঘরে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল । সেখানে ঠাকুরের একখান! 
ছোট ছবি ছিল, দেখিবামাত্র আবেগভরে “জয় গুরু শ্রীগুরু, জয় গুরু শ্রীগ্ুর” 
বলিতে বলিতে তিনি সেই ছবির সম্মুখে দণ্ডবং পতিত হইলেন । অসাড়ে পড়িয়! 


৯৪৮ প্রেমানন্দস্প্রেমকথা 


আছেন দেখিয়া! আমার মনে ভুইতে লাগিল, তিনি দেহ ছাড়িয়া! চলিয়া! গেলেন 
নাতো? তিনচারি মিনিট পরে শ্শ্রীগুর শ্রীগুর” বলিতে বলিতে তিনি 
উঠিয়া দাড়াইলেন ও সেই বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেন। অনুসন্ধানে পরে 


জানা গেল, যে ঘরের সিডিতে তিনি পা দিতে পারেন নাই সেই ঘরে অনেক 
পাপানুষ্ঠান হইয়াছে । 


বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের কথা £ 

রাড়িখালে খুব সকালে উতিয়াই দেখি, বাবুরাম মহারাজ সি*ড়ির উপর 
বসিয়া বিড়বিড় করিয়া কী যেন বলিতেছেন । আমি চুপ করিয়। দীড়াইয়া 
কান পাতিয়। শুনিলাম তিনি বলিতেছেন £ তিনি ছিলেন সিদ্ধসঙ্কল মহাপুরুষ, 
তিনি বলেছিলেন, তোকেই প্রচার করতে হবে । তাই তো তিনি এ অধমকে, 
এ মূর্থকে দিয়ে প্রচার করিয়ে নিচ্চেন ! 

উংসবের দিন (৩০শে এপ্রিল ) সকালে সকলেই যখন প্রণাম করিতেছিল, 
এক বৈষ্ণব প্রণাম করিয়াই তাহার পায়ের অঙ্ধৃষ্ঠ £ুষিতে লাগিল । তিনি 
যন্ত্রণায় ই হাত তুলিয়! “আহ, গেলাম গেলাম !” বলিয়া উঠিলেন । মেয়েটিকে 
সরাইয়া দিয়া পা ধোয়াইয়া দেওয়া হইল, তথাপি বিকাল পর্যস্ত তিনি যন্ত্রণ? 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়! সেদিন তিনি বিকালেও স্নান 
করিয়াছিলেন । 

রাড়িখালে ৭০৮০ খানা পাত পড়িত। আমরা খাইতেছি, বাবুরাম 
মহারাজ দেখিতে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়াই আমর] বলিয়া উঠিলাম, 
মহারাজ, আজ মাংস হয় নি। আগের দিন নিজেই তিনি মাংসের কথ 
বলিয়াছিলেন । বলিলেন £ জানিস, দুই ভাইএর ম!ংস খাওয়ার খুব সখ 
ছিল, কিস্তু জুটত না। এক ভাই যখন খেতে বসত, অন্য ভাই দ্বই হাতে ভর 
দিয়ে পাঠার মত ভ্যা ভ্যা শব্দ করত । আবার সেই ভাই খেতে বসলে যে 
আগে খেয়েচে সেও এন্ধপে ভ্যা ভ্যা করতে থাকত । এখন আমি ভ্যা ভ্যা 
করতে থাকি, তোরা খা। 


প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি ৪ 


রাড়িখালের মহোতসবে ১৪১ 


ঢাকা পোগোজ হাই স্কুলের পণ্ডিত সূর্যকাস্ত ভট্টাচার্য রাড়িখালের 
অধিবাসী । তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়স্কা পড়ী রাখিয়া সম্প্রতি দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, মাতা সন্তপ্তা । প্রেমানন্দ দুঃখিত হইয়! বলিলেন £ মণি মল্লিকের 
বড ছেলে কেশববারুর সমাজে ঠাকুরকে দেখে এসে বাঁপকে বলেছিল, বেশ 
সাধু দেখেচি, আপনি দেখতে যাবেন? তারপর মণি মল্লিক এলে তাকে 
প্রথম দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, তুমিই না অমুকের বাপ ?--তোমায় দেখে 
এই মনে হচ্চে । সেই ছেলেটি মার] গেল ! 

পরদিন সঙ্গীয় ব্রন্মচারীদিগকে বলিলেন £ দেখ, এই যুবকদের উৎসাহ 
দেখে আমার ভারী আনন্দ হচ্চে। ঠাকুর আমাদের কত রসগোল্ল? 
খাইয়েচেন, তবে আমরা ভার কাছে গেছি! আর এরা কী পেয়েচে ? শুধু 
বইয়ে তার কথা পড়েচে। এদের কী উৎসাহ, কী আনন্দ! এই রোদে প্রডে 
ফ্টেশেন গেছে, নিজেরা সব জিনিস বয়ে এনেচে, খালি পায়ে শুধু মাথায় । 
আবার নিজের। বেঁধে খাওয়াচ্চে। কলেরা-রোগীর সেব।] করে এরা, নিজেদের 
মাঁন-অভিমান ভয় সব বিসর্জন দিয়ে। এদিকে লেখাপড়ায় সকলেরই 
মনোযোগ । এসব দেখে আমার আনন্দ ধরে না। এই দেখতেই ছুটে ছুটে 
আসি, নাম কিনতে নয় । আমি কীকরচি? তিনিই তে! সব করে রেখেচেন 
আমি আসবার আগে। স্বামিজী বলেছিলেন, ঘরে ঘরে তার পূজো হবে, 
প্রত্যেকে তার ভাব নেবে, তোরা বেরিয়ে পড়, সবত্র তার নাম প্রচার কর্‌ । 
সেই মহাপুরুষের আদেশে চারদিকে ছুটে বেড়াই । তা নইলে আমি মূর্থ, কা 
প্রচার করব ? এসব দেখে মনে তয় দেহট1 তো! যাবেই, ঘরে বসে থেকে 
সময়মত চাঁরটে খেয়ে শরীরটা সুস্থ রাখলে আর কী লাভ হবে? একটু কষ্ট 
করে এলে যদি আমায় দেখে এদের উৎসাহ ভক্তি বিশ্বাস বেড়ে যায় ত। হলে 
আমার না হয় একটু কষ্ট হলই। এতটুকু পালকিতে চড়ে আসা, বেলা 
তিনটায় খাওয়া, রাত্রে অনিদ্রা, এতে যে কী সুখ তা তো! দেখচ। কিন্ত তা 
হলেও» ঠাকুর-স্থামিজী যা বলে গেছেন এসব জায়গায় ত1 প্রত্যক্ষ দেখচি, 
আর ধন্য হয়ে যাচ্চি! এসব তলিয়ে দেখ, ত। হলেই তার উপর ভক্তি বিশ্বাস 


৯৫০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


আপনা আপনি আসবে । সর্বদ। বসে ধ্যান করা কি সোজা কথা ? মঠের 
কয়েকজনের বসম্ভ হওয়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাড়ী ভাড়া! করে সেখানে 
তাদের রেখে ভাত পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেরে গেলে ওখানেই তাদের ধ্যান- 
ধারণা করতে বলা হল । কিন্তু কিছুদিন বাদে তার৷ বলে পাঠাল- প্রথমে 
ভেবেছিলুম নির্জনে খুব ধ্যান করব, এখন এমন হয়েচে যে আর কিছুদিন 
এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। 

বিনোদেশ্বরবারু লিখিয়াছেন 2 

১লা! মে অপরাহে উৎসবক্ষেত্রে একটি জনসভায় এক মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদক ধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । সভাপতিরূপে শ্রীমং 
স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহ? বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম 
তাহারই ভাষায় নিয়ে দেওয়া হইল £ 

দ্ধর্সকথা শুনতে ধারা আসেন তারা কেউ যে ধর্স নিয়ে যেতে পারেন না 
তার কারণ, তারা উপযুক্ত পাত্র নন। ফুটো কলসীতে যেমন জল নেওয়! 
যায় না, অসংযমী ব্যক্তিও তেমনি ধশ্ন ধারণ করতে পারে না। অধিকাংশ 
লোকই ফুুটে। কলসী-_তাদের নয়টা দরজাই খোলা, নয়টাই ফুটো! । যা শুনে, 
এঁ ফ্কুটো! দিয়ে সব বেরিয়ে যায় । 

*আর ধর্জলাভের ইচ্ছ] নিয়েই বা কয়জন আসেন । এই যে উৎসবে এত 
লোক জড় হয়েচেন, এদের অধিকাংশই হুজবগে মেতে এসেচেন । উৎসবে গিয়ে 
ধর্বলাভ করব, এ ভেবে আর কয়জন এসেচেন £ সবাই দিতে চান, নিতে 
কেউ চান না। 

“যেমন শ্রোতা, তেমন বক্তা । বিষয়ীরা সব ধর্মবক্ত1 হয়ে বসেচেন। 
ধনসম্পত্তি ও মানযশে ধারা মজে আছেন তারা ধর্মের উপদেষ্টা কেন হবেন £ 
এখনকার অনেক লোকেই ধর্্ সম্বন্ধে অমুক অমুক বাবুর আইডিয়েলের নজির 
দেন। বিষয়ী লোকদের আবার ধর্ম সম্বন্ধে আইভিয়েল ! ঠাকুর আর স্বামিজী 
দূরে পড়ে রইলেন, নজির হলেন কিনা, অমুক অমুক বারু--ধীর1 কামকাঞ্চনের 
কীট, ধার। বিষয়ের দাস । বিষয়ীর] ধর্মবক্ত1 হয়েই তো! এই অধঃপাত। 


ব্রাডিখালের মহোতসবে ১৫১ 


“এই সভায় আজ বৈষ্ণব ধর্মের তত্বালোচনা হল । ০ তো খুব উচু কথা । 
সেকিআর সাধারণ লোক বুঝে ? ধাঁদের দেহবুদ্ধি একটুও আছে তার। 
রাধাকৃষ্ণের ভাব বুঝতে পাববেন না। ধাবা! কামকাঞ্চনের দাস তার কী করে 
আর রাধারাঁণীর ভাব বুঝবেন ? অত উচু কথায় আমাদেব প্রয়োজন নেই । 

বিষয়ী বিষয়েব উপদেষ্টা হবেন, ধর্মের উপদেষ্টা হবেন না। দক্ষিণেশ্বরের 
বাগানের উত্তরে সবকাবী বারুদখানা আছে। ঠাকুরের সময়ে সেখানে 
অনেক শিখ-সিপাহী থাকত। ঠাকুর মাঝে মাঝে তাদের ওখানে গিয়ে 
ধর্সকথা বলতেন। একদিন সঙ্গে ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী । ধর্মকথ! হচ্চে 
এমন সময় মাঝখানে শাস্ত্রী মশায় কী উপদেশেব কথা বলতে যাচ্ছিলেন । 
অমনি শিখদের সর্দার চোখ লাল করে গর্জে উঠল-_“ক্যা, গৃভী হোকে ধরম 
বাংলানে আয়া 1৯১, 

“আমাদের উপযোগী ধর্মের কথা বলে গেছেন স্বামিজী। এ মুগে 
আমাদের আদর্শ হচ্চেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের কথা ছেডে দিন । 
লোকে আগে স্বামিজীকে বুরুক। তার ভাব ধারণা করুক। তাকে না 
বুঝলে ঠাকুরকে বুঝবার সাধ্য নেই 1-.- 

“স্বামিজী পবিত্রতার আধার ছিলেন, আর তিনি ছিলেন বীর । ব্রল্মচর্য 
অবলম্বন করে পবিত্র হতে হবে, বীর হতে হবে । কায়মনোবাক্যে পবিত্র হতে 
হবে, আর স্বামিজীকে অনুসরণ করে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে 1. 

“আমাদের হিংসাদ্েষ ত্যাগ করতে হবে। স্বামিজীর ভিতর হিংসাছেষের 
লেশমাত্র ছিল না। তার নিকট হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীষ্টান সব সমান 
আদর পেতেন। তাতেই তো বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব । অন্য ধর্মের উপর 
দ্বেষ রাখ! ভাল নয় ।--" 

“আমর! হিন্ত্ব মুসলমান দ্বই ভাই । খুব নিষ্ঠার সহিত এবং অন্যের উপর 
দ্বেষ না রেখে আমাদের যার যার ই$ট ভজন কর] কর্তব্য । ঠিক ঠিক ভজন 
হলে আমাদের দিব্যদৃর্টি খুলে যাবে। তখন বুঝব সবই এক। 

«আমি আর কী বলব, সর্বশেষ একটা কথা বলি-__-একটু ভালবাসতে 


৯৫২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ! 


শেখা উচিত আমাদের ৷ প্রীতিই সার, প্রেমই পরম পদার্থ । শুধু স্বার্থ নিয়ে 
বসে থাকলে কী হবে? অপরকে ভালবাসতে শিখতে হবে। ঠাকুরের 
কৃপায় সকলের মঙ্গল হোক !” 


যোগেশ ঘোষ বলেন ঃ রাডিখালে বাবুবাম মহারাজ সাত আট দিন 
ছিলেন। তিনি নদীকে ভয় করিতেন ; রওন হইবেন ঠিক হইয়াছে এমন 
সময় মেঘ ডাকিয় উঠিল, সেদিন আব যাওয়া হইল না1। এইভাবে তাহাকে 
দ্বইএক দিন অধিক আটকাইয়া বাঁখ। হইয়াছিল । যখন বাঁড়িখাল ছাঁভিয়া 
যাইবেন--পালকিতে করিয় ভাগ্যকুল পর্যন্ত দেভ মাইল পথ যাইতে হইবে 
দ্বইতিন শত লোক, আবালবৃদ্ধবনিতা, ফ্ুপাইয়া ফু'পাইয়া কাদিতে লাগিল। 
তাহা দেখিয়া তিনিও চোখেব জল ফেলিতে লাগিলেন ও আমাদিগকে 
বলিলেন, ওদের থামতে বল্‌, আমাব বড কষ্ট হচ্চে । পালকির সঙ্গে ছুটিয়। 
আমরাও ভাগ্যকুল গেলাম ও ফীমাবে উঠিয়া! কেবলই কীদিতে লাগিলাম। 
এদিকে হ্ীমার বিদায়কালীন শিটি দিতেছে । বলিলেন £ ওবে, তোর] নেবে 
যা, নেবে যা, জাহাজ ছেডে দেবে, কাদবি নি । তোবা য1 ইচ্ছা! তাই করিস, 
শুধু দিনে রাত্রে একবার ঠাকুবকে মনে কবিস, তাতেই তোদেব হবে-আমাদের 


ঠাকুর এত বড ! 


বাড়িখালে প্রেমানন্দ পাঁপি-তাপি-নিরিশেষে সকলকে প্রেম দান 
করিয়াছিলেন । সেই প্রেম বুকে নিয়া তাহাবা তাহাকে বিদায় দিতে 
আসিয়াছিল ; বিদায়কালীন দৃশ্যে তিনি স্বয়ং অভিভূত হন । জনৈক ভক্তকে 
মঠ হইতে তিনি লিখিলেন “আমায় ব্রজেব কথা, নদীয়াব কথা মনে পড়িয়ে 
দিয়েছিল 1: 

বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিবাব কিছুদিন পবে বাবুবাম মহাবাজ ভীষণ 
কলেরারোগে আক্রান্ত হন। দ্বইজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ ডাক্গাবের 
চিকিৎসা সত্ত্বেও অবস্থার জ্রুত অবনতি ঘটে, তিনি সংজ্ঞাশুন্য হইয়া! পডেন। 


মহারাজের সঙ্গে পুববঙ্গ-পরিভ্রমণ ১৫৩ 


যখন সকলে তাহার জীবনের আশ! প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন ও বিষঠমুখে 
তাহাকে থিরিয়া বসিয়া আছেন, তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়। 
ক্ষীণস্বরে কহিলেন, ভয় নাই, এ দেহ এখন যাবে না, জননী জীবিত] 
ঠাকুর তাহার জননীকে বর দিয়াছিলেন তিনি সন্তানশোক পাইবেন ন1। 

রোগমুক্ত হইবার পর বারুরাম মহারাজ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পুরী 
যান, সেখানে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে । প্রায় তিনমাস পুরীবাস করিয়! 
তিনি মঠে প্রত্াাবতন করেন (১৬ই সেন্টেম্বর )। 


মহারাজের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণ 


“ঢাকা ও ময়মনসিংহের ভক্তগণের আগ্রহে ও আমন্ত্রণে বাবুরাম মহারাজ 
ও অপর নয়জনকে১ সঙ্গে নিয়া মহারাজ একবার পুর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণে 
গিয়াছিলেন (জানুয়ারী-_ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬)। কলিকাতা হইতে যাত্রা! 
করিয়া প্রথমতঃ তিনি কামাথ্যামহাপীঠে আসেন, এবং তথায় ভ্িরাত্র বাস ও 
কুমারীপুজাদি ক্ষেত্রকর্সসকলের অনুষ্ঠান করেন ।-** 

“কামাখ্যাধাম হইতে ময়মনসিংহ শহরে শুভাগমন করিয়া তিনি 
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্ক জিতেন্্র দত্তের গৃহে পাঁচদিন অবস্থানি 
করেন। এখানে ত্রন্দপৃত্রতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়া, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর 
দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়! বলিয়াছিলেন, আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে ! 

“ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় আসিয়। ৯ নম্বর ট্রেনিং কলেজ রোডে অবস্থিত 
কাশিমপুরের জমিদারবাটীতে দ্বই সপ্তাহ বাস করেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর সপরিকর কাঁশিমপুরে চলিয়া! যান । 


পি 


১ শন্কবানন্দ, অন্বিকানন্দ, হবিহবানন, দুর্গানন্দ, মাধবানন্দ, চিদানন্ন, ব্রহ্চাবী বিনোদ, 
পুণ্টিয়াব বিভূতিভূষণ মৈত্র, ঢাকাব বীরেন্দ্র বসু । 


১৫৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


তখনকার দিনে জয়দেবপুর স্টেশন হইতে কাশিমপুর পর্যন্ত তিন ক্রোশ পথ 
হাতীর উপর চডিয়া যাইতে হইত, মহারাজের সন্মানার্থে এ পথের স্থানে 
স্থানে বৃহ তোরণসমূহ নিগ্সিত হইয়াছিল । কাঁশিমপ্ররে তিনচারি দিন থাকিয়া 
ঢাকা হইয়া তিনি নারায়ণগঞ্জে আসেন ও দুই দিন তথাকার পাট-ব্যবসায়ী 
ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করেন৷ নারায়ণগঞ্জের অদূরে দেওভোগ 
গ্রাম মহাতপা নাগ মহাশয়ের জন্মস্থান; সংকীর্তন-দলের সঙ্গে পদত্রজে 
মহারাজ দেওভোগ গিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ হইতে ইটমারে যাত্রা 
করিয়া তিনি সদলবলে কলিকাতায় প্রত্যাঁবঙন করেন 1৮৯ 

বাবুরাম মহারাজ সকল সময়েই ভক্তদেব কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন । 
্রন্মপুত্রতীরে মহারাজ যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পডেন তখন তিনি সঙ্গে আগত 
ছেলেদিগকে মহারাঁজকে প্রণাম করিতে বলেন এবং তাহাদের জন্য মহারাজের 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন । মহারাজ বলিয়াডিলেন, ছেলেদের অনেকে দেবতা 
হয়ে যাবে। 

ময়মনসিংহে তাহাদের অবস্থান সময়ে “প্রত্যহ প্রাতঃকালে নীরদ মহারাজ 
( অস্থিকানন্দ ) মধুরকণ্ঠে ভজন গাহিতেন, সেই গানের আসরে মহারাজ ও 
বাবুরাম মহারাজ ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া! থাকিতেন, আর ঘরের ভিতরে ও 
বাহিরে, ঈ্লীডাইয়া ও বসিয়া, বনুলোক ভজনানন্দের এই দুই ঘনীভূত বিগ্রহ 
দর্শন করিতেন । স্থানীয় দ্র্গাবাড়ীতে দ্বিতীয় দিন বিকালে এক সভা আহুত 
হয় ও সেই সভায় বাবুবাম মহারাজ গল্পচ্ছলে কিছু উপদেশ করেন ।” 

ময়মনসিংহে এ সময়ে মতিলাল বিশ্বাস ও তাহার ছাত্রগণের সমবেন্ভ 
উদ্যোগে ও কায়িক পরিশ্রাণম শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নিমিত হয়। 
সন্ধ্যার পর সদলবলে আসিয়া মহারাজ এই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন 
(২৩ শে জানুয়ারী )। 

“বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর দুইখানি ফটো সাজাইয়। রাখা 
হইয়াছিল,...মহারাজ বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াষ্ট বলিয়া উঠিলেন,_ 
৯ ব্রক্ষানন্দ-লীলাকথা” হইতে । 


মহারাজের সঙ্গে পুর্ববঙ্গ-পরিত্রমণ ১৫৫ 


দেখচ বাবুরামদ1, ঠাকুর বসে আছেন! আমিই ঠাকুরের আরতি করব ॥ 
“পুজার আসনৈ বসিয়া মহারাজ ধ্যানস্থ হইলেন এবং ঠাকুরের পাদপদ্ধে 
পৃষ্পাঞ্জলি দিয়া, ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ-হস্তে আরতি করিতে লাগিলেন । ঘণ্টার 
স্ৃদ্বমধুর ধ্বনি উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্ষে ঘরময় একট] ভাবতরঙ্গ বহিয়! যাইতে 
লাগিল । বাবুরাম মহারাঙ উধ্ববাহু হইয়! নাচিতে লাগিলেন । যাহার! 
আশেপাশে ছিল তাহাদের সকলের অঙ্গে, হয়তো! নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, 
নৃত্যের ভঙ্গিমা দেখা দিল-_-সকলের মধ্যেই ভাবটি সংক্রমিত হ্ইয়াছে ! 
আবরতি-অন্তে মহারাজ হলঘরে আসিস্মা বসিলেন ; তাহার অনুমতি লইয়! 
বাবুরাম মহারাজ স্বামিজীর কমতযাগ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন 1৮১ 

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত বলেন £ 

ময়মনসিংহ হইতে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ যখন ঢাকায় আসেন, 
কলম হইতে ছেলেদিগকে নিয়া আমর পঁচিশ জন ঢাকায় যাই ও অধিক 
রাত্রে কাশিমপুরের জমিদারবাভীতে পৌছি। আমাদিগকে দেখিয়াই 
বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ডাক সতীনকে, সাধু আনা চারটিখানি কথা 2-- 
এবার পঁচিশ জনকে খাইয়ে দিক্‌ ।, সতীন্দ্র আসিয়] বলিলেন, পঁচিশ জনকে 
কেন, আমি এখন একশ জনকেও খাইয়ে দিতে পারি । শুনিয়া! তিনি খুশী 
হইলেন, রান্না হ্ইয়া যতক্ষণ আমাদের খাওয়া না হইল ততক্ষণ বসিয়া] 
রহিলেন। 

ঠাণ্ডা লাগিয়া মহারাজের অসুখ হইয়াছে, বাবুরাম মহারাজ বলিলেনঃ_ 
দেখচ কলির কী প্রভাব! মহাপুরুষ এসেচেনঃ লোকে দেখে উদ্ধার হয়ে 
যাবে, কলি দেখতে দিচ্চেন না, অসুখ করিয়ে দিলেন ! 

আমাদের ছেলের! ফিরিয়া যাইবে, স্কুল আছে । তাহাদিগকে বলিলেন, 
দরজায় ঈাড়া, বিশ্বরঞ্জন যখন অন্যমনস্ক হবেন তখন ঢুকে পড়বি। বিশ্বরঞ্জনের 
কড়া পাহারার জন্য তাহারা ভিতরে যাইতে পারিল নাঁ। বাবুরাম মহারাজ 
বলিলেন, দুরু তোর কিছু নাঃ আয় আমার সঙ্গে। তিনি অন্য দরজ। দিয়! 
১। 'ব্রহ্ষানন্দ-লীলাকথা” হইতে । 


৯৫৬ প্রেমানন্দ-প্রেম কথা 


তাহাদিগকে মহারাজের কাছে লইয়1 গিয়া বলিলেন, মহারাজ, এরা কলম! 
স্কুল থেকে এসেচে, তুমি টুপ করে থাকবে, এর] তোমায় প্রণাম করে যাবে । 
মহারাজ নিজের মুখে তর্জনী ঠেকাইয়া বলিলেন, হাঁ, এই আমি চুপ! সুরেন 
প্রণাম করিলে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, এ ক্লাশের ফাষ্ট বয়, এর মাথায় 
একটু হাত বুলিয়ে দাও। মহারাজ তাহাই করিলেন। আমার ভাইপো 
হিতেনকে বলিলেন, তুই বুঝি ক্লাশের লাঙ্ট্‌ বয়, আয় তোর মাথায়ও হাত 
বুলিয়ে দি। সত্যই হিতেন পড়ায় ভাল ছিল না। 

অবনীমোহন গুপ্ত লিখিয়াছেন £ 

১৪১৪, একদিন স্কুলের ছুটির পর। মোহিনীবারুর বাড়ী পৌছিয়া 
দেখিলাম, একজন অত্যন্ত ফর্সা ব্যক্তি, ধাহার দেহের কান্তি তাহার গেরুয়া 
বস্ত্রের রঙের সহিত মিশিয়াছে, মুখে অত্যন্ত শান্ত ভাব, উপরতলায় একটি 
বড হলঘরে গিয়া বসিলেন ।...আমর1! একে একে তাহাকে প্রণাম করিলাম । 
তিনি আমাদিগকে বড এলাচেব দাঁন1 ও কাবাবচিনি দিলেন । কাবাবচিনি 
পুর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি বহস্য করিয়া বলিলেন, কে বলছিল এগুলো 
লেজওয়াল গোলমরিচ ! তিনি এলাচের খোসাগুলি জানল! দিয়া ফেলিয়। 
দিলেন । দেখিলাম এ কালে তাহার সাবলীল দ্রুত এবং দৃঢ়তাব্যঞরক গতি । 
দেখিলাম তাহার সুন্দর মৃতি, কপালে চিন্তার রেখামাত্র নাই, উহা প্রশস্ত এবং 
প্রশান্ত । মাথার চুল মিশকাীলো। ।-**মনে হইল-এই একজন কিশোর বালক, 
বৃদ্ধ বয়সেও মল্লিকাফুলের মত নিমল। 

আর একদিন তাহাকে দেখি একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রার পুরোভাগে । এ 
শোভাযাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের একখান। বীরবেশের বড় প্রতিকৃতি ছিল । 
আমি উয়ারী হইতে নবাবপুরের দিকে যাইতেছিলাম, শোভাযাত্রাটি বিপরীত 

দিক হইতে আসিতেছিল । দেখিলাম লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ীর নিকট 

উনি স্থির হইয়া দাভাইয়া ৷ 

তৃতীয় দর্শন ঢাকা! কলেজ হোটেলের ডাইনিং রূমে ৷ ১৯১৬ শ্রীষ্টাৰের 
ঘটন]1।..*খুব ধুপধূনা দেওয়া ও খানকতক চেয়ার পাতা হইল। অনেক 


মহারাজের সঙ্গে পুধবজ পরিভ্রমণ ১৫৭ 


ছেলে মিলিয়া আমর]! মেজেতে বসিলাম। কলেজের দ্বইএক জন 
অধ্যাপক উপস্থিত. ছিলেন--অন্কের অধ্যাপক বি-এম সেন এবং অর্থনীতির 
অধ্যাপক উইলিয়াম প্রভৃতি। কোন স্বামিজা (মাধবানন্দ ) ইংরাজীতে 
ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন । মহেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরাজীতে বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রাণস্পশশী হইয়াছিল স্বামী প্রেমানন্দের 
বাঙ্গলায় কয়েকটি কথা । ব্রন্দমচষ পালন করিলে, বীরধধারণ করিলে মেধাবী 
হওয়া! যায়। এরূপ, কেবল এরূপ হইলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণ। হয়, অন্যথা 
হয়না। যেমন ফটোগ্রাফের নেগেটিভে কেমিক্যাল্স্‌ মাখ। থাকিলে যে ছবি 
পড়ে তাহ] ফিকৃস্‌ করিলে স্থায়ী হয়, সেইরূপ ব্রন্মচ্য পালন করিলে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে ধারণ! স্থায়ী হয়। 

ব্রন্মচর্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ সেদিন আমর] শুনিলাম তিনি আমাদিগকে 
তাহ! ধারণা করিতে বলিলেন 1""*লেখকের মনে সংশয় উদিত হওয়া মাত্র 
তিনি যেন টের পাইলেন, এবং যে চেয়ারে বসিয়া ধীরে ধীরে কথা আরস্ত 
করিয়াছিলেন তাহাতেই সোজ। হইয়া বসিলেন এবং খুব জোরের সহিত 
বলিলেন যে, উহা (ব্রন্গচে প্রতিষ্ঠিত হওয়1) সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব 
_যে চেষ্টা করিবে তাহাঁরই হইবে । এন্সপ চকিতে এবং দৃঢ়তার সহিত এ 
কথা বলিলেন যে, তাহাতে লেখকের হৃদয়ের উপর যেন একটি হাতুড়ির 
ঘ! পড়িল। 

তারপর সেই সময়কার মুবকগণের রাজনীতিক উচ্ছঙ্ঘলত1 ও অদৃরদশিতার 
জন্য আক্ষেপ করিলেন । বলিলেন ঃ এদেরই বা দোষ কী? কেউকি এদের 
ডেকে বলেচে, ওরে তোরা সচ্চরিত্র হ', একটু বিনয়ী হ* ঃ যেন রাজনৈতিক 
বন্ধন অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভোগবাদের মোহপাশ ছিন্ন করাই তখনকার মত বড় 
কাজ, এই ভাব দেখাইয়া খুব জোর দিয়াই বলিলেন, ছিড়ে ফেল মোহের 
বন্ধন ৷ 

ঢাকায় আসিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়ায় মহারাজ কয়েকদিন বাহিরের 
লৌকজনের সঙ্গে দেখা করেন নাই; বারুরাম মহারাজই তাহাদিগকে 


১৫৮ প্রেমানন্দ প্রেমকথা 


ঠাকুর-স্বামিজীর জীবন ও শিক্ষা! সম্বন্ধে বলিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন £ 
স্বামিজী পাশ্চাত্যে ঠাকুরকে প্রচার না করে বেদান্ত প্রচার করলেন। 
আমাব তখন একএক বার মনে হত. যীশুগ্রীষ্টের সঙ্গে ঠাকুরের অভিন্নতা 
দেখিয়ে যীশুত্রীষ্ট ঠাকুরের দেহে ল'ন হয়েছিলেন, তারা ঠাকুরকেই নিক, 
এইভাবে-_-প্রচার করলে ভাল ভত। পরে বুঝলুম স্বামিজীই ঠিক করেচেন।১ 

প্রত্যহ সকালে দ্বইতিন ঘন্টা এবং বিকাল তিনটা হইতে পাঁচ ঘণ্টা 
সমবেত ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়! বাবুরাম মহারাজের দেহ 
অবসন্ন হয় ও বায়ু চডিয়! অনিদ্রা হইতে থাকে । বাত্রে শয়নের পূর্বে 
পায়েব তলায় সরিষার তেল মালিশ করার ফলে এই অনিদ্রার 
উপশম হয় । 

পতিত তাপিত লোকদের প্রতি মহারাজের করুণ] উদ্রিক্ত করিবার জন্য 
একদিন প্রাতঃকালে পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 
স্বামিজী ছিলেন অধমতারণ পতিতপাবন। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ উত্তর 
দিলেন, আমিও অধমতারণ পতিতপাবন ! ইহার পরে মহারাজ কাশিমপুরে 
যান এবং কাশ্মিপুরের পুত্রশোকাতুর জমিদার সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও 
ভাহাঁর কয়েকজন আত্মীয়কে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করেন। অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়া! বাবুরাঁম মহারাজ সারদাপ্রসাদবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন, 
আর ময়মনসিংহের জিতেনবাবুকে বলিলেন, আজ একটা বিল্বমঙ্গল 
অভিনয় হল ! 

যদ্বনাঁথ মজুমদার লিখিয়াছেন 2 

একবার বাবুরাম মহারাজকে দেখা বিদগ্গায় ঠাকুরের উৎসবে ; আর 
একবার দেখা নারায়ণগঞ্জে চৌধুরীদের বাড়ীতে ।..*সেদিন দুপুরের পরে, 
ঢাকার ছেলেদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়। বারুরাম মহারাজ চঞ্চল 
হইয়! ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ পরে, “জয় গুরু মহারাজ" 
ধ্বনিতে শহর কাঁপাইয়! যখন ঠাহারা আসিলেন তখন তাহার কী আনন্দ! 

১। অতুলচন্ত্ চৌঁধুরী-কখিত। 


মহারাজের সঙ্গে পুর্ববঙ্গ-পরিদ্রমণ ১৫৯ 


আমাদের সকলকে একত্র করিয়া বসিলেন ও অনেক ভাবিষ্বা চিন্তিয় 
বলিলেন £ দেখ, মহারাজ তোদের একটা কথা বলতে বড় সঙ্কৌোচ বোধ করেন 
_-সে ঠাকুরের কথা৷ ঠাকুরকে ভাবতে বল্লে কোন সান্প্রদায়িকতা হয় না, 
তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতার জমাটর্বীধা মৃতি । জগতে যত প্রকার অবতার- 
বিগ্রহ হয়েচে, তিনি সকলের সমক্টিভূত। 

তারপরে সকলে মিলিয়! দেওভোগ যাত্রা করিলেন। বারুবাম মহারাজ 
নাগ মহাশয়ের সমাধিগৃহে প্রবেশ করিয়া ভূলুঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন । 
তারপরে পুকুবে হাতমুখ ধুইয়া মহারাজের নিকট বসিয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
মহারাজ, নাগভূমির বৃক্ষপত্রারদ্দি কেমন দেখচেন ঃ মহারাজ বলিলেন, 
সব ঠিক। নাগ্াঙ্গনে সন্ন্যাসী ও ভক্তের! মিলিয়া নাম-সংকীর্তন আরম্ভ 
কবিলেন-_ “হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ1+ বাবুরাম মহারাজ বাহু 
তুলিয়। নৃত্য করিতে করিতে মহারাজকেও নাচিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
অহারাজ নৃত্যেব উদ্যম করিতেই স্থির হ্ইয়া গেলেন, তাহার ভাবসমাধি 
দেখিয়া ভক্তের! বিচলিত হইলেন । 

চট্টগ্রাম যাইবার কথায় বারুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, তুই তার 
করে দে, আমি যাব। আবার যখন ভক্তেরা বলিলেন, "আপনার শরীর 
খারাপ হয়েছে, এবার গিয়ে কাজ নাই", তখন তিনিও নিরন্ত হন। তাহার 
শরীরের রং তখন কালো হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন অসুখ 
দেখি নাই। পরদিন দৃপ্ুরের মারে তাহাবা কলিকাতা যাত্রা করেন 
/ ২৪শে ফেব্রুয়ারী )। 


মিহিজামে, কাশীতে, মেদিনীপুরে 


মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরে বাবুরাম মহারাজ 
ও মহাপুরুষ কয়েকদিনের জন্য মিহিজাম গমন করেন (১৯১৬) । সেখানে 
ভক্জেরা উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, স্থানীয় সাওতালদিগকে ভূবি- 
ভোজন করাইয়া তাহাদের প্রতোককে একমাথা তেল ও দ্বইএক পাতা দোক্তা 
তামাক দেওয়া হইয়াছিল । 

এই বৎসর দ্র্গাপুজার অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অনিয়মে বারুরাম মহারাজের 
শরীর ভাঙ্গিয়। পডে, তিনি অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইতে থাকেন । নভেম্বর 
মাসে, কালীপুজার পর, তিনি ও মহাপুরুষ কাশী যান; পথে মিহিজামে 
নামিয়া একদিন অবস্থান করেন । 

বাসুদেবানন্দ লি'খয়াছেন £ 

চন্দননগবের ভূষণবাবুদেব বাভীতে আমবা উঠিলাম, পবদিন বাত্রের 
গাড়ীতে যাওয়া হইবে । সকালে বেভাইতে বেডাইতে মভতাপুরুষ ও বাবুরাম 
মহারাজ মিহিজাম স্টেশনে আপিলেন । সেখানে এক খ্রীষ্টান মিশনারীর 
সঙ্গে দেখা, তিনি মহাপুরুষের পুবপরিচিত। দুইজনে করমর্দন করিলেন, 
বাবুরাম মহারাজ নমস্কার করিলেন । মিশনারী ভদ্রলোক বেশ বাংলা 
জানেন! কথাঁবাত। হইতে লাগিল । 

মহাপ্ররুষ। বাইবেলে বিশ্বাস, ভালবাস, ত্যাগ-_এই তিনটি খুব 
ভগবান দেখিয্েচেন । এসব আমাদের শান্ত্রেও আছে। 

মিশনারী । আমি উপনিষদ পডেচি, তাতে এসব কথাই আছে ; কিন্তু 
প্রত শ্রীষ্টের জীবনে সেগুলো যেরূপ অভিব্যক্ত--বিশ্বাস-ভালবাসা-ত্যাগের 
পরাঁকাষ্ঠী_-এরূপ জগতে আর কখনো দেখা যায় নি। 

বাবুরাম মঃ। গঙ্গার ধারে কিছুদিন পুর্বে একজন রামকৃষ্ণ নামে সাধু 
ছিলেন, জানেন ? 


মিহিজামে, কাশীতে, মেদিনীপুরে ১৬১ 


মিশনারী । তার নাম ও তপস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেচি। তবে ভাল 
করে তার সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন করি নাই । 
বারুরাম মঃ। একবার পড়ে দেখবেন। ওই ওরই আর এক রূপ । 
মহাপুরুষ । বাইবেলে জ্ঞানের কথাও আছে, যেমন সেন্ট জনে শব্দত্রক্ম- 
তত্ব । আবার শ্রী নিজেকে পরম পিতার সঙ্গে এক করেচেন, সকলকে 
তার মতো! পুর্ণ হতে বলচেন। তবে পিতৃভাব, দাস্যভাঁবটাই খুব 
প্রকট 1-.. 
মিশনারী । তিনি শুধু নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি, সকলেরই পুর্ণত্ব স্বীকার 
করেচেন 1.**শ্রীষ্টান সেন্টদের মধ্যে কেউ কেউ ওয়ার্ডকে (শবত্রন্দকে ) 
মাতৃভাবে উপাসনা করেচেন। বেবী ক্রাইষ্টের বাৎসল্যভাবের উপাসনাও 
আছে । মধুরভাবের উপাসনাও খুব পরিস্ফুট দেখা যায়। আপনারা বোধ 
হয় রসেটির মেরী মাগডেলেন পডেচেন £ ৭09 19950 177০9 ! 99851 (1700 100 
**ইত্যাদি। তার অনুবাদ-_ 
তোমবা ছাড়িয়া দাও মোরে । 
দেখিছ না, প্রিয়তম-মুখখানি সম্মুখে আমাব 
আমারে করিছে আকর্ষণ ! 
তাহার চরণ তরে তৃষ্াত চুম্বন, চঞ্চল কুস্তলদাম, 
নয়নের অশ্রধার। আজি মোর মাঙিতেছে সে যে! 


সে যে মোরে চায়, তার প্রয়োজন মোরে । 

সকরুণে ডাকিছে আমায়, সে যে মোরে ভালবাসিয়াছে। 

তোমরা যাইতে দাও মোরে। 

বাবুরাম মঃ। হ্যা হ্যা, এসব হিন্দ্রু আইডিয়া। তবে এ সকলেরও 
পরাকাষ্ঠা আমাদের চণ্ডীদাসে আছে-_ 
তরুণ মুরলী করিল পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে । 
সবারে বলিয়া! বিদায় লইনু কী করিবে দোসর পরে ॥ 
১৯ 


১৬২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


বাবুরাম মহারাজের অনুরোধে হরি মহারাজ এই সময়ে আলমোড়া 
হইতে কাশীতে আসেন। তিন গুরুভ্রাতার মিলনে দিনগুলি তাহাদের 
আনন্দেই কাটিতে লাগিল। জলবাস্ুর গুধে বারুরাম মহারাজের স্থাস্থ্যেরও 
কিছুট! উন্নতি হঈল। কিন্তু তিনি অধিকদিন এখানে থাকিতে পারিলেন 
না; কাজের তাগিদে, স্বামিজীর জন্মতিথির পূর্বেই তাহাকে মঠে ফিরিতে 
হইল ( ১৪ই জানুয়ারী, ১৯১৭ )। কয়েকদিন পরে পরে হরি মহারাজ এবং 
মহাপুরুষও মণ্ডে আমিলেন। 

এই বৎসর ঠাকুরের উৎসবে যোগদান কবিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ 
মেদিনীপুরে গমন কবেন (৩রা মার্চ) ১৯১৭)। তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন 
অক্ষরানন্দ, বরদাঁনন্দ, উমানন্দ ও ব্রন্মচারী যতীশ (রামানন্দ )। বরদানন্দ 
বলেন ঃ মেদিনীপুবের উৎসবে একদিন দবিদ্রনাবারণ-সেবা হইল ৷ বাবুরাম 
মহারাজ বলিলেন, চল্‌ নারায়ণসেবা দেখে আসি। তাহার সক্ষে চলিয়াছি, 
ভক্তেরাও আছেন, মনে হইল সেবা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন । 
দেখিলাম দ্বই হাত দিয়া নিজেব দ্বই বানুমুল টিপিয়! টিপিয়া শরীবে মন 
আনিবার চেষ্টা করিতেছেন । নান। রকমের নোংরা! লোক বসিয়া আহার 
কবিতেছে, তিনি এরূপ একজনের পাত হইতে দ্ুইএক দান! তুলিয়া নিজের 
মুখে দিলেন । আমবা “করেন কী, কবেন কী বলিয়া বারণ করায় 
বলিলেন, নাবায়ণের প্রসাদ ! 


পূর্ববঙ্গে শেষবার 


কলিকাতাস্থিত কোচবিহার প্যালেসের ওভারশীয়ার, শ্রীত্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর শিল্ক শৌধেন্্র মজুমদার টাঙ্গাইল মহকুমার ঘারিন্দা গ্রামের 
অধিবাসী । নিজের দেশে ঠাকুরের একটি মহোৎসব করিতে অভিলাষী হইয়া 
শোর্ষেনবাবু শরৎ মহারাজের সহিত দেখা করেন। শরৎ মহারাজ বলেন,__ 
আমার যাওয়া অসম্ভব । তোমরা বরং বাবুরামদাকে ধর ; পূর্ববঙ্গে তিনি 
আগেও অনেকবার গিয়েছেন, পূর্ববঙ্গের প্রতি তার বিশেষ টানও আছে । 
বাবুরাম মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, বেশ বেশ, অবশ্যই যাব, উৎসবের 
ব্যবস্থাট। ভাল করবি তে। £ 

উৎসবের প্রাথমিক আয়োজন সম্পুর্ণ হইবার পর শৌর্ষেনবারু বাবুরাম 
মহারাজের সহিত আবার দেখা করিলেন । বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরঘরে 
গিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,--আমাঁর যাওয়া হবে না, ঠাকুর মানা 
করলেন। তার অনুমতি ভিন্ন আমাদের একপাও বাডাবার ক্ষমত! নেই ! 
তোমরা সকলে ঠাকুরের নিকট তোমাদের প্রার্থন৷ জানাও, যদি তার ইচ্ছা] 
হয় তো৷ পরে যাব। এই ঘটনার এক বংসর পরে তিনি ঘারিন্দায় শুভাগমন 
করেন, কৃষ্ণলাল মহারাজ, বরদানন্দ, ব্রক্মচারী যতীশ (রামানন্দ ), নীরদ 
সান্যাল ( অখিলানন্দ ) প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়1 (২৯শে এপ্রিল, ১৯১৭) 

তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে টাঙ্গাইল যাওয়! সহজ ছিল ন]। 
সিরাজগঞ্জ পর্যস্ত রেলগাড়ীতে গিয়া, তথ] হইতে ফ্টামারে পোড়াবাড়ী এবং 
পোড়াবাড়ী হইতে টাঙ্গাইল শহর পর্যন্ত আট মাইল রাস্তা পদত্রজে, 
পালকিতে অথব। ঘোড়ার গ্রাড়ীতে যাইতে হইত। ঘারিন্দ টাঙ্গাইলের 
দই মাইল ব্যবধানে, পূর্বদিকে । বাবুরাম মহারাজ পোড়াবাড়ী ও 
টাঙ্গাইলের মধ্যপথে আলিসাঁকান্দা গ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য মন্মথনাঁথ 
রায়ের বাড়ীতে মধ্যাহকালীন আহার ও বিশ্রাম করেন । 


৯১৬৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


আলিসাকান্দা হইতে তাহাকে পালকিতে ও অন্যান্য সকলকে ঘোডার 
গাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। টাঙ্গাইল হইতে এক সুদীর্ঘ শোভাযাত্র। 
তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া আসে। শোভাযাত্রার 
প্ররোভাগে হস্তিপৃষ্ঠটে আরোহীর1 "স্বাগতম্ঃ-লেখা। এক বৃহৎ পতাকা ধাবণ 
করিয়া বসিয়াছিল এবং বিশর্পচিশ খানা খোল ও কবতাল সহ গায়কদল 
অভ্যর্থনাসঙ্গীত গাহিতেচিল। উহ নিকটে আসিবামাত্র বারুবাম মহাবাজ 
পালকি হইতে নামিয়া নমস্কাব কবিলেন। তান অবশিষ্ট রাস্তা হাটিয়। 
যাইতে চাঁহিলেও ভক্তেব। হাটিয়৷ যাইতে দিলেন নাঃ রাত্রি আটটায় তিনি 
ঘারিন্দায় পৌছিলেন । পথে টাঙ্গাইল কালীবাভীতে বিশ্রাম ও বিগ্রত- 
দর্শনাদি করিয়াছিলেন । 

পরদিন সকালে তিনি একাই বেডাইতে বাহির হন। অনেক বেলাক্গ 
ভক্তের! গ্রামস্থ এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, তিনি সেখানে 
বসিয়া ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ কবিতেছেন। উক্ত ভদ্রলৌককে উৎসবের উদ্যোক্তারা 
বর্জন করিয়াছিলেন, কারণ, ঠাকুবকে তিনি ঈশ্ববাবতাৰ বলিয়া মানিতেন 
না, ঠাকুরের কোন পার্ধদকে ঘাবিন্দায় আনায়ন করা সম্বন্ধেও বিরূপ মন্তব্য 
করেন। বাবুবাঁম মহাবাজ তাহাদিগকে বাললেন,_তোমরাই শুধু ঠাকুরকে 
চিনেচ ! এ ভদ্রলোকের বাডীতে নিত্য নাবায়গসেবা হয়, তাতে কি 
ঠাঁকুরেরই সেবা হচ্চে না ? যাও, এখনই ক্ষমা প্রার্থনা কবে তাকে এখানে নিয়ে 
এস । বেড়াইতে বেডাইতে তিনি হঠাৎ এ ভদ্রলোকের বাভীতে গিয়াছিলেন ! 

সন্ধার সময় গ্রামাস্তর হইতে এক বৃহৎ কীর্নের দল আসিম্বা 
ঘারিন্দার জমিদার যোগেশগোবিন্দ মজুমদারেব বাভীতে নামগান করিতে 
আরম্ভ করে। বাবুরাম মহারাজ বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়। শুনিতে” 
ছিলেন, হঠাৎ কীর্তনের দলে প্রবেশ করিয়। অপুর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে 
থাকেন । কীর্তন খুব জমিয়! গেল। 

পরদিন মহোৎসব । যোগেশবাবুর সুপ্রশস্ত অঙ্গনে পুজামশ্ডপ নিমিত ও 
পত্রপৃম্পে সুসজ্জিত হইয়াছে । কৃষ্ণজলাল মহারাজ ফষোড়শোপচার পু, 


পূর্ববঙ্গে শেষবার ১৬৫ 


হোমাদি সৃসম্পন্ন করিলেন । উৎসবের বিরাট আয়োজন ও বিপুল জনসমাগম 
দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ হৃষ্ট হইলেন এবং কোমরে চাদর বাধিয়া নিজেই 
সকল বিষয় পরিদর্শন করিতে ও জয়ধ্বনি দিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । সন্ধ্যায় 
ভক্ত ও সেবকগণের পক্ষ হইতে তাহাকে এক মানপত্র প্রদান করা হইলে 
সকলকে তিনি আশীবাদ জ্ঞাপন করিলেন 1১ 


পরদিন সকালবেলা পাশ্ববর্তী গ্রাম হইতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে 
প্রণাম করিতে আসেন! এক বিধবা ত্রাক্গণী চরণস্পর্শ করিবামাত্র তিনি 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়! পণ ধুইবার জন্য ব্যস্ত হয়! পডেন । কিছুদিন পরে দেখা 
গেল, উক্ত বিধবা এক বিধম্ীর সহিত বিবাহিত হইয্মাছে । 


বিকালবেলা তিনি একমাইল দৃরবর্তী শিবপুর গ্রামের তালুকদার 
ভৌমিকদের বাডী যান, প্রকাণ্ড দলবল নিয়া । ভোৌমিকবাড়ীতে সেদিন 
একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, সাধু-ভক্তেরা সকলেই 
তাহাদের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন 1২ 


ুর্গানাথ চক্রবর্তী টাঙ্গাইল হাসপাতালের ডাক্তার। সাধু ও ভক্তদিগকে 
সাথে নিয়া বেড়ীইতে বেডাইতে বারুবাম মহারাজ তাহ।র বাসায় গিয়াছিলেন 
অন্য একদিন বিকালবেলা । সেখানে একটি আলোচনাসভার মত অনুষ্ঠান 
হয়। রাত্রে ডাক্তারবাবু শুধু ডাল ও রুট খাওয়াইলেন সকলকে । ফিরিয়। 
আসিতে আসিতে বারুরাম মহারাজ বলিলেন, ডাক্তারবাবু কী সেবাটাই 
করেচেন ! ভক্তের৷ কিন্ত সেবার কোন বিশেষত্বই দেখিতে পান নাই ।৩ 


১। মানপত্রথানি আটপুবে আছে। 

২। এই ভৌমিক পবিবাবেব আটজন শ্রীন্রীমাতাঠাকৃবাণীর মন্ত্রশিত্ত । মায়ের শিল্তা 
সোহাগিনী ভৌমিক 'একলখ নিতাই'-এব সেবিকারূপে নব্দ্বীপে বাস করিতেন। ১৯৪২ সালে 
নবদ্বীপে থাকিষ! লেখক যখন “বাঙ্গলার ছুই ঠাকুব" প্রণষন করিতেছিলেন সেই সময়ে তাহার 
নেহযত প্রাপ্ত হন। 

৩। বঙ্কিম সেন-কথিত। 


১৬৬ প্রেমানদ্দ-প্রেমকথা 


একদিন এক অনুন্নত শ্রেণীর স্ত্রীলোক নিজ বাড়ীর আমগাছ হইতে 
একটি ছোট পাকা আম মাটিতে পড়িয়াছে দেখিয়! কুড়াইয়া লন, এবং 
উহা হাতে করিয়। বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, এটি 
আমার গাঁছের নৃতন ফল, আপনার জন্যে এনেচি !১ 

উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা নীলকান্ত চক্রবর্তী নিজ বাডীতে বাবুরাম 
মহারাজকে লইয়া গিয়া সেবা করিবার বাসনা অন্তরে পোষণ করিতেন, 
কিন্তু মুখ ফুটিস্তা বলিতেন না। বন্ধুদের পরামর্শে সাহসে ভর করিয়া শেষে 
যখন তিনি বলিতে আসিলেন, বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে, 
তোর বাঁডী যাব কখন ? নীলকান্তবারুর চক্ষে জল আসিল। তাহার এক 
বন্ধ জানাইলেন যে, বাভীতে টিনের ঘর, গবমে অত্যন্ত কষ্ট হইবে । বারুরাম 
মহারাজ বলিলেন, কোন চিন্তা নেই, ঠাকুর সব ঠিক কবে দেবেন! শেষরাত্রি 
হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়1 আবহাওয়। স্সিপ্ধ হইয়া গেলঃ মাঝে মাঝে 
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃন্টিও পড়িতে লাগিল । মধ্যাহ্ন সপরিকর আসিয়া তিনি 
ভক্তের মনস্কামন৷ পুর্ণ করিলেন। সেখান হইতে বাসায় ফিরিবার পথে 
দেখা গেল, এক দরিদ্র তাত্তি তাহার বাড়ার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া 
দাড়াইয়া আছে । বাবুরাম মহারাজ তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলে 
সে যে কোথায় বসাইবে, কী করিবে, খু'জিযা পাইল ন1। বাড়ীটি পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন দেখিয়! তিনি মাটির উপরেই বসিয়া! পডিলেন ও এক কুচি সুপারি 
চাহিয়া লইয়া চিবাইয়। খাইতে লাগিলেন ! 

সন্ধার পর গানের আসর বসিল। সেই আসরে বরদানন্দ উচ্চাঙ্গের 
কালীকীর্ভন ও ভজন শুনাইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন । বাবুরাম 
মহারাজ কহিলেন, ঠাকুর-স্বামিজীর গান শুনে শুনে এমন হয়েচে যে, অন্য 
কারো গান কানে লাগে না, তাঁদের গানের সঙ্গে ভাবের বন্যা বয়ে যেত। 

ছয় রাত্রি ঘারিন্দায় থাকিয়া সকাল আটটার মধ্যে আহারাদি করিয়া 
বারুরাম মহারাজ সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিলেন (৫ই মে)। তাহার গাড়ী 

৯। রামানল-কধিত । 





পুববঙ্গে শেষবার ১৬৭ 


টাঙ্গাইল বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রধান শিক্ষক 
ঈশান ঘটক তাহাকে বিদ্যালয়গৃহে পদধুলি দিয়া যাইতে প্রার্থনা জানাইলেন । 
ভাড়াতাভি বিদ্যালয়ে আসিয়া! তিনি মেয়েদিগকে সহাগুণ আয়ত্ত করিতে 
উপদেশ দিলেন এবং তাহাদিগকে মিক্টিমুখ করাইবার জন্ত ঈশানবাবুর হাতে 
কয়েকটি টাকাও দিলেন 1১ 


পাবন। জেলার সলপ গ্রামের অধিবাসী ভূপেন্দ্র সান্যাল বাবুরাঁম 
মহারাজকে নিজের বাড়াতে লইয়] যাইতে আগগ্রহাপ্িত ছিলেন, ঘারিন্দায় 
থাকিতে সেকথা তাগাকে নিবেদন কবিয়াও আসিতেছিলেন। উৎসব- 
জনিত ক্লান্তি, বৈশাখের খরা, রাস্তায় বিলম্ব করতে সঙ্গীয় ভক্তগণের 
অশিচ্ছা, ইত্যাদি কারণে তিনি সলপ যাইতে চাতেন নাই । পোড়াঁবাডী 
পৌছিয়াও ভপেনবারু ক্রমাগত তাহাকে সলপ যাওয়ার প্রার্থনা জানাইতে 
থাকিলে তিনি বলিলেন, যদি ঠাকুরকে বলে বুদি আনতে পারিস তবে 
ষাব। ফীমার আসিতে বনু বিলম্ব হইল, জলঝড় হইয়া আবহাওয়ারও 
পরিবতন ঘটিল। সেই রাত্রি সিরাভ্গঞ্জে ভাক্ত)র শশিধব নিয়োগার বাসায় 
অবস্থান করিয়া বারুরাঁম মহারাজ পরদিন বিকালের গাড়ীতে সলপ গমন 
করিলেন । 

কলিকাতা হইতে আসিয়া! উমেশ সেন সিরাজগঞ্জে বাবুরাম মহারাজের 
সহিত মিলিত হন ও এই সফরের শেষ পর্যন্ত তাভাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন £ 

ভূপেনবারু শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য, বাড়ীতে ঠাকুরের সেবাপুজা করেন। তাহার 
বড় ভাই ইহার বিরোধী, এইজন্যই নাঁকি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়! যান । 
ভূপেনবাবুর মা বাবুরাম মহারাজের নিকট তাহার এই দ্বঃখ নিবেদন করিলেন, 
মহারাজের অনুরোধে বড় ভাই বাড়ীতে আসিলেন। তিনি বীয়াতবলায় 
পারদর্শী ছিলেন, তাহার ও সুগায়ক স্বামী বরদানন্দের সহযোগে খুব ভজন- 

১। ঘাবিন্দার উৎসবে বিবরণ নীলকান্ত চক্রবর্তী লেখা হইতে সংক্ষিপ্তাকাবে গৃহীত । 


১৬৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


কীর্তন হইল, কিন্ত ভদ্রলোক প্রেমানন্দ-প্রেমে ধর। দিলেন বলিয়া! মনে হইল 
না। মহারাজ খুব উত্তেজিতভাবে ভপেনবাবুকে একচোট বকিলেন ঃ ঠাকুর* 
স্বামিজী সকলকে ভালবেসে আপনার করেছিলেন, আর তুমি যদি তাদের 
নাম করে আপন ভাইকে পর করে দাও তো ধিক তোমাকে, ধিক তোমার 
ঠাকুরের নাম লওয়া।*** 

একদিন ভূঁপেনবাবুর এক জ্ঞাতির বাডীতে সকলের নিমন্ত্রণ হইল । 
তাহাদের একটি ছেলের খুব জ্বর ছিল» সেই ছেলেটিকে বাবুরাম মহারাজ 
দেখিতে চাহিলেন এবং দেখিয়া ভয় নাই, ভাল হবে বলিয়া! আশ্বাস দিলেন । 
একদিন পাশ্ববর্তী কানসোন গ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সুরেন্দ্র ভৌমিকের বাড়ীতে 
বেড়াইয়া আসিলেন, সেখানে বিশিষ্ট গায়কগণের কণ্ঠে ভজন খুব জমিয়াছিল। 

সলপে পাঁচরাত্রি থাকিয়া বাবুরাম মহারাজ ময়মনসিংহের পথে সিরাজগঞ্জ 
যাত্রা করিলেন । সিরাজগঞ্জে শ্রীশ্রীমায়ের শিশ্কয শ্রীকালীপদ রায় অত্যন্ত যত্ত 
সহকারে সকলের সেবা করিলেন । মহারাজ কহিলেন, পেট ভরে খেয়ে নাও, 
আজ রাত্তিরে আর খেতে পাবে না। স্থানীয় মুন্সেফের আহ্বানে মহারাজ 
তাহার ফীমারঘাটের সন্নিকটস্থ বাসায় যান এবং সন্ধ্যার একটু পূর্বে ইামারে 
উঠেন। মুন্সেফবাবু লুচি-মিষ্টান্নাদি প্রন্নর খাবারের আয়োজন করিয়াছিলেন, 
সেই সমস্তই স্্রীমারে তুলিয়া দেওয়া! হইল। তাহার খোট্টা দারোয়ান 
ভক্তিভরে পাখা করিয়াছিলঃ সে প্রণাম করিতেই মহারাজ তাহার গায়ে 
মাথায় হাত বুলাইয়! আশীবাদ করিলেন । 

হীমারে উঠিতেই এক অভিনব ব্যাপার দেখা গেল। হটমারের হিন্দ 
কর্মচারীর আসিয়! ভক্তিভরে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতেছে, আর 
তিনিও পরম স্নেহের সহিত তাহার্দিগকে মিষ্টান্নাদি খাবারগুলি বিতরণ 
করিতেছেন। তাহার স্মেহবিগলিত মত্তি আর তাহার হাতের মিষ্টান্ন ম্টামারের 
লোকগুলিকে যেন পাগল করিয়া! তুলিল ; হিন্দৃ-মুসলমান-নিবিশেষে যাবতীয় 
লোক তাহার পদধুলি ও একটু প্রসাদ পাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল, 
আর শ্শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়” '্বামিজী মহারাজজী কী জয়” রবে 


পূর্ববঙ্গে শেষবার ১৬৯ 


মারখা'নি মুখরিত করিয়া তৃলিল। ফীমারের কর্মচারীর! তাহার সহযাত্রী- 
দিগকে প্রথম শ্রেণীর ডেকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন ৷ শেষরাত্রে মার 
যখন জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের নিকটে আসিল তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। 
মার ভিডিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মহারাজ উপর হইতে নামিয়' 
আসিয়াছেন, কিন্তু এত গম্ভীর যে তাহার দিকে তাকানো যায় না। 

জগন্নাথগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ । ময়মনসিংহে 
তিনি সদলবলে শ্ীজিতেন্দ্র দত্তের বাসায় উঠিলেন (১২ই মে)। তাহার 
আকর্ষণে বৈঠকথানায় বনহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল । সুপুরুষ এক 
ভদ্রলোককে এই বৈঠকে দেখিতে পাইতাম । তিনি মৌনীই থাকিতেন, 
হ্ঠাং একদিন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন £ আমি সি-আই*ডির লোক, 
উপরওয়ালার আদেশে একদিন বেলুড মঠে যাই । গ্রীষ্মকালে দ্বপুরের রোদে 
টিয়া মঠে পৌছি এবং অবসন্ন হইয়। বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয় পড়ি । মঠ 
তখন নিঝুম, সকলে বোধ হয় বিশ্রাম করিতেছিলেন। কোথা হইতে এক 
ব্যক্তি আসিয়! আমাকে পাখার হাঁওয়া করিতে লাগিলেন। আমি তখন এত 
অবসন্ন যে, কোন আপত্তি করিলাম না । পরে তিনি কিছু প্রসাদ ও পানীয় 
জল আনিয়া দিলেন । আমি সমন্তই গ্রহণ করিলাম ও পরিতৃপ্ত হইলাম । 
আমার তথায় যাঁওয়ার উদ্দেশ্য তাহার অজানা ছিল না, তথাপি তিনি আমার 
এরূপ সেবা! করিলেন! কেতিনি জানেন? (বারুরাঁম মহারাঁজকে দেখাইয়া) 
ইনি, ইনি !১ 

এখান হইতে নেত্রকোণা । পঁচিশ মাইল রাস্তা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে 
হইবে ; প্রত্যষে রওনা হইয়া সহজেই পনর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 


১। উমেশবাবুর লেখ৷ হইতে বুঝা যাঁষ, নেত্রকোণার পথে মযমনসিংহে আসিয়! বাবুরণম 
মহারাজ জিতেনবাবুর বাসায় কয়েকদিন ছিলেন। অথচ জিতেনবাবু লিখিয়াছেন, তীহ!র 
বাসায় তিনি মাত্র একরাত্রি ছিলেন। জিজ্ঞাসু গ্রস্থকারকে বরদানন্দ বলিয়াছেন, নেত্রকোণায় 
ষাওয়ার জন্তু গাড়ীর বাবস্থা বরিতে বিলম্ব ঘটে, সেইজন্য ময়মনসিংহে তাহারা ছুইতিন দিন 
আটক পড়েন। 


৯৭০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


ম্যামগঞ্জের ডাকবাংলোয় উঠা গেল। এখানে আহারের সময় এক পুলিশ 
অফিসার ( ডি-এস্-পি, মুসলমান ) আসিয়া উপস্থিত। এই অফিপারটির 
আমাদিগকে দেখিয়াই মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছিল, এবং তিনি নাকি 
বারুরাম মহারাঁজকে কী কডা কথাও বলিয়াছিলেন । মহারাজ সমস্তই হজম 
করিয়া গেলেন, কেবল তীহার মুখ অতিশয় রক্তিম ও গম্ভীর দেখাইতে 
লাগিল। তখন তাহার খাওয়। হইয়। গিয়াছিল, আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়? 
শেষ করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম । দারুণ রোদ, হাওয়া নাই, গাভীর ছাদ ভয়ানক 
তাতিয়া গিয়াছে । কীচা সডক অনেক স্থলে ভাক্ষ1, কতবার যে সহিস গাড়ী 
উলটাইয়1 যাওয়ার ভয়ে উহাকে ঠেলিয়া ধরিয়াছে, আর আরোহীদিগকেও 
যে কতবার নামিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। অল্প বেল থাকিতে 
নেত্রকোণায় পৌছিলাম অর্ধমৃত অবস্থায় । দেখিলাম বিরাট জনসভা, মহারাজ 
ঈাড়াইয়া বস্তৃতা করিতেছেন! শ্যামগঞ্জ হইতে পাঁলকিতে করিয়া তিনি 
আমাদের কিছু আগে পৌছিয়াছিলেন। 

একদিন নেত্রকোণার এস্-ডি-ও আসিয়! দেখা করিলেন। তিনি 
নৈশাহারের নিমন্ত্রণ করিলে বাবুরাঁম মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, আপনার উপর- 
ওয়ালারা তাতে অসন্তষ্ট হবে না তে। আপনার উপর ৭ তিনি উত্তর দিলেন, 
সে আমি ঠিক করে নেব এখন । সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার বাংলোয় গিয়া 
শুনিলাম বিকালে তিনি একটি ছোটখাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, 
সেই সভায় সম্রাটের মুদ্ধজয়ের জন্য-_-তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতেছিল-_ 
মহাঁরাজকে দিয়া প্রার্থনা করাইয়াও নিয়াছিলেন ! আমাদের আহারের 
সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, চাকর-বাম়ুনকে দিয়াই কাজ 
সারিয়াছিলেন। 

অন্যদিন সরকারী ডাক্তার নৈশাহারের নিমন্ত্রণ করেন । তাহার বৃদ্ধা 
মাত] নিমন্ত্রিতদের আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন । আহারের সময় ডাক্তার 
উপস্থিত ছিলেন না এবং আয়োজন যথেষ্ট থাকিলেও, কোন কোন জিনিস 
খাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। এই সব বিষয় নিয়! কেহ কেহ আলোচন? 


পুধবঙ্গে শেষবার ১৭১ 


করিতে থাকিলে বারুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, ওরে নেমকহারামি কচ্চিস ? 
_-যার খেলি তারই নিন্দা! কচ্চিস? 

নেত্রকোৌণ] হইতে চলিয়া আসার দিন মধ্যাহ্ন গৌরীপুর স্টেটের কাছারীর 
ম্যানেজার সকলকে ভূরিভোৌজনে আপ্যায়িত করেন। বাবুরাম মহারাজ 
ম্যানেজার-্গৃহিণীর ভক্তির উচ্ছৃসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন । যাত্রাকালে 
অনেকেরই চোখে জল দেখ দিয়াছিল। এক বৃদ্ধ উকিল একেবারে হাউ হাউ 
করিয়া কীদিয়া উঠিলেন। মহারাজ তাহাকে এই বলিয়। সাত্বন! দিলেন ঃ 
আপনি বেলুড মঠে গিয়ে কিছুদিন আমাদের গেষ্ট হাউসে থেকে আসবেন-- 
গঙ্গার ধার, ফাকা জায়গা, খুব নিরিবিলি আর শান্তিময় স্থান । 

নেত্রকোণা হইতে শ্যামগঞ্জ পযন্ত আসিতে পালকির নীঘ্ু ছাদের গরমে 
তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল। সন্ধার পরে ত্রন্মপুঞ্জের ধারে যখন আমাদের 
গাড়ী আসিয়া থামিল, নিজের ছোট পুঁটুলিটি ঘাড়ে করিয়? খেয়৷ নৌকায় 
আসিয়] উঠিলাম ৷ পুটুলিটি নামাইয় তাহার উপর বনিব ভাবিতেছি এমন 
সময় বাবুরাম মহারাজ পিছন হইতে আসিয়! অবসন্নভাবে তাহাতে বসিয়া 
পড়িলেন। ময়মনসিংহে আবার জিতেনবাবুর বাডীতেই উঠা গেল । রাত্রে 
একট! শব শুনিয়! জাগিয়া! দেখি মহারাজ দরজা! খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
দরজ? খুলিয়! দিয়া, লণ্ঠন লইয়া তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিলাম, কিন্ত তিনি 
আমাকে সঙ্গে যাইতে দিলেন না। অগত্যা ফিরিয়? শয্যা আশ্রয় করিতেই 
ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে শুনিলাম ঘরে দ্ুকিবার সময় তিনি পড়িয়! 
গিয়াছিলেন । 

সুধাংশু সান্যাল বলেন £ ময়মনসিংহ হইতে আমার দাদা নীরদ পুজনীয়ু 
বাবুরাম মহারাজকে নেত্রকোণা! শহরে লইয়া আসেন। নীরদ তখনও সাধু 
হন নাই, কিন্ত শ্রীমহারাজের কাছে তাহার দীক্ষা হইয়' গিয়াছিল। বাবুরাম 
মহারাজ তাহাকে স্েহ করিতেন । ময়মনসিংহে কেহ কেহ তাহাকে নেত্রকোণা 
যাইতে নিষেধ করিলে তিনি নীরদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া! বলেন,-_না, 
আমি যাব। নেত্রকোণার প্রসিদ্ধ উকিল আনন্দমোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে 


দি 


১৭২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


তাহার ও অন্যান্য সাধুদের থাকার ব্যবস্থা হয় । তিনদিন ধরিয়া নিত্য প্রায় 
ঘ্ুইশত লোক তাহার মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। 
ভজনগান হইয়] প্রসঙ্গ সৃরু হইত ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলিত । ইহার পর 
হইতেই এঁ অঞ্চলের বহু লোক ঠাকুরের ভক্ত হইয়। পড়েন । 

রামানন্দ বলেন £ নেত্রকোণা! হইতে ময়মনসিংহে ফিরিবার পথে 
শ্যামগঞ্জের ডাকবাংলোয় পৌছিয়া আমর] বাবুরাম মহারাজের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলাম, তাহার পালকি পশ্চাতে আসিতেছিল । ডাকবাংলোয় আসিয়া 
তিনি পালকি হইতে কতকগুলি কচি জামরুল ও লিচু বাহির করিয়া বলিলেন, 
এই দেখ, এগুলি ভক্তের দিয়েচে ! 'এমন জিনিসও ভক্ত দেয় !' সকলেই 
বিস্মিত হইয়! ভাবিতে লাগিলেন । কাহার কথায় জান! গেল, নেত্রকোণ! 
শহর ছাঁড়িয়! খানিক দূর অগ্রসর হইলে পাড়ার্গায়ের কয়েকটি লোক তাহাকে 
দেখিতে পায় ও সাগ্রহে তাহার গতিরোধ করে । তাহার! দৌড়াইয় গ্রামে 
ছুটিয়া! যায়, এবং স্ত্রী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধ-নিবিশেষে সকলকে ডাকিয়া আনে । 
তাহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়। গ্রামবাসীর] এতই বিহ্বল হইয়ণ পড়ে যে, কী 
দিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবে চিক করিতে না পারিয়া_গরীব তাহারা_ 
নিজেদের গাছে যে অপরিপর জামরুল ও লিচু ছিল তাহাই দিয়া তাহার পৃজা 
করিয়াছে ! 


উমেশবাবুর বর্ণন1 £ নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে পৌছিয়] মধ্যাহ্নের আহার ও 
বিশ্রামের পর সেই দিনই সোনার! অভিমুখে রওনা হওয়] গেল । বাবুরাম 
মহারাজ কতকগুলি সঙ্গী লইয়! একটি ক্টাম লঞ্চে উঠিলেন, অবশিষ্ট সকলে 
সেই লঞ্চ-বাহিত মালবাহী নৌকায় চলিলেন । কী কারণে মনে নাই, লঞ্চ 
বেশীদূর অগ্রসর হইল না। তখন মহারাজ নৌকায় আিলেন এবং নৌকার 
অনেক লোক হাঁটিয়া চলিল।..*সোনারগার ঘাটে» পৌছ্ছয়া মহারাজকে 


১। সোনারগ! যাইতে পঞ্চমীঘাটে নামিতে হয়। পঞ্চমীঘাট ব্রহ্মাপুত্রের পুৰ পারে, 
পশ্চিমপারে লাঙ্গলবন্দ ৷ 


পুববঙ্গে শেষবার ১৭৩ 


অপেক্ষা করিতে হইল, কাবণ তাহার জন্য পালকি ও ব্যাণ্ড আসিয়া! পৌছায় 
নাই । অবশেষে ব্যাণ্ডের বাদ্যে গ্রাম কাপাইয়! গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন। 
শ্ধীরেনবারু ( উদ্যোক্তা ) কিছু তিরস্কার শুনিলেন। পরের দিন মহোৎসব, 
জনসভা, অভিনন্দনপত্র প্রদান প্রভৃতি হইল। সন্ধ্যার পূর্বেই নারায়ণগঞ্জের 
দিকে রওনা হওয়া গেল। মহারাজের সঙ্গে এক নৌকায় উঠিলাম ও অনেক 
রাত্রে নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে পৌছিলাম । পরদিন মহারাজের সদি হইল । 

যোগেশ ঘোষের কথা 2 

ধীরেগ্ড দাশগুপ্ত বাবুরাম মহারাজকে সোনারগায় লইয়া যান । আমিনপুর 
গ্রামে স্থানীয় জমিদ।রদের বাড়ীতে তাহার থাকার ব্যবস্থা হয়। যেদিন তাহার 
সোনারগায় যাওয়ার কথা, সেইদিন সকালে ধীরেনবাবু আমাকে বলিলেন, 
তুমি আগেই চলে যাও, এতগুলি লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখো 
আঠারে। মাইল রান্ত। বাইক করিয়া আমি ঢাকা হইতে তখনই সোনারগ। 
চলিয়া গেলাম, কিন্ত স্থানীয় সহযোগিতার অভাবে খাওয়ার কোন ব্যবস্থাই 
করিতে পারিলাম না। রাত্রি দশটায় বারুরাম মহারাজ বাসায় পৌছিলেন, 
রানা করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে একটা বাজিয়া! গেল । সতীক্দর 
(জ্ঞানেশ্বরানন্দ) রান্না করিয়াছিলেন । মহারাজ বলিলেন, একজন ভক্ত 
অভুক্ত থাকতে আমি খাব না। অনেকের খাওয়। হইয়া গিয়াছে, রাত 
বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ তিনি বারান্দায় একখানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়। 
আছেন । হঠাৎ উমানন্দ আসিয়া, ছোট ছেলেকে যেমন করে, বলিলেন, 
মহারাজ, উঠুন উঠুন, শীগ্গির খাবেন চলুন । তিনি আর কথাটি না বলিয়। 
সুবোধ ছেলেটির মত সুড়সুড় করিয়া গিয়া খাইতে বসিলেন। 

আমাদের ঘুম ভাঙ্ষিতে বেলা হইল ॥ উতিয়া৷ গিয়া! দেখি, উঠান-ভতি 
লোক বসিয়। তাহার কথা শুনিতেছে। তিনি বলিতেছিলেন £ সংসারী 
লোকের। কী নিয়ে আছে জান? এক বনে এক বাঘ ও এক বাঘিনী থাকত । 
একদিন বাঘিনী ঝগড়া করে বাঘকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। কিছুদিন পরে 
বাঘট? ফিরে এল, আসতেই বাঘিনী তার মুখে তিন লাথি মেরে আবার 


১৭৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


তাড়িয়ে দিলে। বাচ্চাগুলো৷ মাকে বল্লে, তুমি যে আবার বাবাকে লাখি 
মেরে তাড়ালে, সেকি আর আসবে? বাঘিনী বল্লে, আমার কাছে এমন 
জিনিস আছে যে তাড়িয়ে দিলেও আবার আসবে । সংসারীরা কী মোহ 
নিয়ে আছে জান ?.*"শুনিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল, মহারাজ যেভাবে 
সংসারী লোকদের খিস্তি করিতেছেন তাহাতে রাগিয় গিয়া কেহ তাহাকে 
প্রহার করিয়া না বসে ! 

বৈরাগাবৃদ্ধির জন্য ঠাকুর তাহার ত্যাগী ছেলেদিগ্নকে এই জাতীয় কথা 
বলিতেন। সাধুদের প্রতি স্থানীয় বিষয়ী লোকদের অবজ্ঞার ভাব বাবুরাম 
মহারাঞজ্জ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে অবজ্ঞার জন্য সাধু ও ভক্তদের 
খাওয়ার ব্যবস্থা! কর সম্ভব হয় নাই। শুনা যায়, সোনারগায় প1 দিয়াই 
তিনি বলিয়াছিলেন, এ যে আধার দেখচি ! 


নারায়ণগঞ্জে দুইতিন দিন থাকিয়1 বারুরাম মহারাজ ঢাকা মঠে চলিয়। 
আমেন। ঢাকায় আসিবার পুর্বদিন বিকালে তিনি নাগ মহাশয়ের বাড়ী 
খাঁন। নাগ মহাশয়ের স্ত্রী তাহাকে ও কৃষ্ণলাল মহারাজকে দ্বইখানি নৃতন 
বস্ত্র দান করিলে সেই কাপড় মাথায় জডভাইয়। তাহার] নাগাঙ্গনের ধুলায় 
গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। 

বিধূরঞ্জন দাস লিখিয়াছেন £ 

প্রত্যুষের গাড়ীতে আমর! বারুরাম মহারাজ ও তাহার সঙ্ষিগণকে নিয়া 
ঢাকা পৌছিলাম । স্টেশনে ঠাকুরচরণ মুখাজি, প্রুল্প ব্যানাজি প্রভৃতি ভক্তের? 
অভার্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন । ঢাক মঠে পৌছিলে বাবুরাম মহারাজ ও 
কৃষ্ণলাল মহারাজকে মাল্যভূষিত কর] হইল, সামনের লনে বৃক্ষমূলে দ্বইখানি 
চেয়ারে বসাইয়! । মঠে নিত্যই উৎসব চলিতে লাগিল, সাধু, ভক্ত, জিজ্ঞাসূঃ 
ধর্মার্থীর আনাগোনায় ভিড় জমিয়া গেল । 

একদিনের কথা মনে হইতেছে । জতপূদীর যোগেন্দ্র পাল ও হরেন্দ্র পাল 
দ্বই ভাই গ্রাম হইতে খালি পায়ে নদীনাল। পার হইয়া বছ পথ হাটিয়া 


পৃববঙ্গে শেষবার ১৭৫ 


বারুরাম মহারশজকে দর্শন করিতে আসেন। মহারাজ অতি প্লেহভরে 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের পথের শ্রম ও ক্ষুতপিপাসা দূর 
করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়ণ পড়িলেন। ভক্তের প্রতি তাহার মমতা দেখিয়া 
আমর] অবাক হইলাম । কিছুদিন পরে তাহাকে বিক্রমপ্রুরের অন্তর্গত হাসাড়া 
গ্রামে লইয়া যাওয়া] হয় (জনের প্রথম সপ্তাহ )। এই ব্যাপারে যোগেশ 
গাঙ্গুলী ও রামগোপাল ঘোষ অগ্রণী হইয়া! সব বিধি বাবস্থা! করিয়াছিলেন । 

উমেশবাবুর বর্ণন1 £ 

ঢাকায় থাকিতে বধাবুরাম মহারাজ সকালবেল। একটু বেডাইতেন, আমরা 
তাহার ছাতাটা লািটা বহন করিয়া ধন্য হইতাম। একদিন প্রফুল্পবারুর 
শ্বশুরকে বলিলেন £ ভগবানের ধ্যানচিত্ত। করবার আগে হাততালি দিয়ে 
হরিনাম করা ভাল । গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছেব 
পাখী উডে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম কবলে পাপপাখী পালিয়ে 
যায়। এই বলিয়া নিজেই হাততালি দিয়] তবিনাম করিতে লাগিলেন, 
করিতে করিতে ভাঁবাবেশে উঠিয়া পড়িলেন এবং হরিবোল তরিবোল বলিয়। 
নাচিতে লাগিলেন ! 

হাসাভায় দীনবন্ধ সেনের পাকাবাডীর দোতলার হলঘরে তিনি ও 
কৃষ্ণলাল মহাারীজ থাঁকিতেন, আমরা কয়েকজন থাকিতাম পাশের বারান্দায়। 
মহোৎসবের পুর্বদিন নগরসংকীর্তনের সঙ্গে তিনিও বাহির হইয়াছিলেন এবং 
ফিরিয়। ক্লান্তিবশতঃ অনেকক্ষণ ধরিয়। শুইয়াছিলেন । সেবক যতীশ মহারাজ 
দ্ইএক দিনের জন্য ঢাকায় চলিয়! গেলে তিনি আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা গ্রহণ 
করিতেন । হাত পাতিয্রা যখন দ্বটি লবঙ্গ বা অন্য মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিতেন 
তখন মনে হইত, এ কি মানুষের হাত? এত কোমল, এত রক্তিম ! তাহা 
হইলে করকমল, পাদপদ্ম গ্রভৃতি কথাগুলি নিছক কবিকল্পন1] নয়। সকাল- 
বিকাল অনেক লোক আসিত, তাহার এতদ্র আকৃষ্ট হইত যে, “এখন উঠুন, 
বলিলেও উঠিতে চাহিত না। 

পাঁচদিন হাসাড়ায় থাকিয়া, মধ্যাহ্নের আহারের পর, ঢাকার দিকে রওনা 


১৭৬ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথ। 


হইলাম। নৌকায় করিয়া হীমার ফেশনে যাইতে হইবে, নৌকা ঘাটে 
আসিলে বারুরাম মহারাজ আমাকে তাহার নৌকায় উঠিতে বলিলেন । 
ধমারে নীরদ মজুমদার এসরাজ বাজাইয়। গান ধরিলেন £ “মলয় পবন পরশে 
যেমন মালতী ফুটেরে বনে, সাধুর অঙ্গের বাতাঁস েগে নাম ফুটেরে মনে ।, 

যোগেশ গাঙ্থুলীর কথা £ 

হাসাড়ায় বাবুরাম মহারাজের কাছে বসিয়া সকলে এ অঞ্চলে কছুরী- 
পানার উপদ্রব সম্বন্ধে বলাবলি করিতেছিল। তিনি সব কথা শুনিয়া প্রফুজ 
ব্যানাজির দিকে তাকাইয়! বলিলেন, এ ইঞ্জিনীয়ার, তুমি এর প্রতিকার 
কর। সেন-বাডীর ছোট পুকুরটিব চারি কিনারে কছুরীপান1 রহিয়াছে 
দেখিয়া! বলিলেন, চল, এখুনি এটা পরিষ্কার করব। সকলে বলিয়! উঠিল, 
মহারাজ, আঁপনাকে যেতে হবে না, আমরাই করচি। সে কথায় কর্ণপাত 
না করিয়া তখনই পুকুবপাড়ে আঁসিলেন ও পাঁড হইতে নামিয়া, ইাট্রজলে 
দাঁড়াইয়। স্বহস্তে একগো1 কড্ুরীপান1 টানিয়া উপরে উঠাইলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে বুলোক জলে নামিয়া পডিল ও অল্প সময়ের মধোই প্রকুরট। পরিষ্কার 
করিয়া ফেলিল। তাহার অনুপ্রেরণা এখানেই শেষ হইল না, তিনি চলিয়। 
ষাওয়ার পরেই গ্রামের ছেলেদের সমবেত উদ্যোগে যাবতীয় পুকুর, ডোব! 
ও খালের কছুরীপানা ধ্বংস করা হইল । বেশ কয়েক বছর ধরিয্না এই 
কাজটি চলিয়াছিল। আমাকে ও হাসাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেপ্ট 
লালমোহন ভট্রীচার্যকে সঙ্গে করিয়' প্রফুল্পবারু পাশ্ববর্তী শেখরনগর, যোলঘর 
প্রভৃতি গ্রামে যান এবং এইভাবে কচুরীপান। ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেন । 

ঢাকা মঠে দিনকয়েক থাকিয়া বাবুরাম মহারাজ সদলবলে কলিকাতায় 
ফিরিলেন এবং উদ্বোধনে আসিয়া! শরৎ মহারাজকে সাফ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন । 
শরং মহারাজ প্রতিগ্রণাম করিয়া, পাশ্বস্থিত সেবককে বলিলেন ঃ বারুরাম 
মহারাজ, & 109৬1 7019179 (নৃতন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ )-তার পদার্পণে 
ঢাকা ডুবুডুরু, ময়মনসিংহ ভেসে যায়! বারুরাম মহারাজ কহিলেন, ত1 বইকি» 
প্রদ্ুর নামে সব ভেসে যাবে ! 


প্রেমানন্দ-প্রেমে মুসলমান নরনারী 


“তিন্দ্ু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যেই মঠে আসুক না কেন, আমি তাদের 
আলিঙ্গন করে আপনার করে নেবার জন্যে হাঁত বাড়িয়ে আছি ।, 

“একদিন এখানে কুমিল্লা থেকে একজন মুসলমান ভক্ত এসে বল্লে, ঠাকুর 
তাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েচেন, বেলুড় মঠে গিয়ে ভার দর্শন ও প্রসাদগ্রহণ 
করবার জন্যে । দেশ থেকে সে একজন তিন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল । 
মুসলমানটি ঠাকুরঘরে ঢুকে ভাবে গদগদ হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে? তারপর 
প্রসাদ নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে খেলে ।, 

“সেদিন একজন খ্রীষ্টান এসে বলে, আমাদের ধম সব সামাজিকতা 
স্বামিজীপ ধরে দয়! কবে আমাকে গ্রহণ করুন । সে এখানে কয়েকদিন থেকে 
সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলে ), 

উপবেব কথাগুদি বারুরাম মহারাজ খিভিন্ন সময়ে বশিয়াছিলেন। 

ডায়মণ্ডহারবার হইতে এক মুসলমান ভদ্রলোক, সাব্রেজিস্ট্রার 
মতিউদ্দান, কয়েকজন হিন্দ্রর সহিত বেলুড মঠে আসেন । তাহাকে পাতায় 
করিয়া প্রসাদ খাইতে দেওয়া হয়। বাবুবাম মহারাজ নিজে তাহার উচ্ছিষ্ট 
পাতাটি তুলিয়! নিয়! স্থান পরিষ্কার করেন । 

বেলুড় মঠে যোগদান করিয়]! দীন মহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান 
“ীননাথ” নামে পরিচিত হন। তিনি স্বামিজীর অনেকগুলি বস্ততা উর 
ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

গোৌরীশানন্দ বলেন £ 

ঢাকায় মোহিনীবাবুর বাড়ীতে বাবুরাম মহারাজ আছেন (১৯১৪ )। 
একদিন আমাকে বলিলেন, হ্যারে, এখানে কেউ মুসলমান আসে না ?- 
আমি তে! কাউকে দেখি না! পরদিন সকালে দেখা গেল, ৬০1৬৫ বছর 

১২ 


৯১৭৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


বয়সের এক সৌম্যমুত্তি মুসলমান হলে দ্রুকিয়া বসিয়া আছেন । তিনি 
বলিলেন, প্রেমানন্দস্বামী এখানে এসেছেন শুনেচি, তার সঙ্গে দেখা করতে 
এসেচি । বাবুরাম মহারাজ প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়। তাহার সহিত কথা 
কহিলেন। বিদায়ের সময় ভদ্রলোকটি অতি ভক্তির সহিত দ্বই হাতে বারুরাম 
মহারাজের দ্বই হাটু স্পর্শ করিয়া বারবার কুর্ণিশ করিতে লাগিলেন ও 
বলিলেন, যা আঁশা করে এসেছিলাম ভাই পেয়েচি, আমার জীবনে এ বস্ত 
আর পাই নাই। 

বারুরাম মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজকে দ্বিতীয়শ্রেণীর কামরায় তুলিয়া 
দিয়। ঢাক। হইতে নারায়ণগঞ্জে লইয়া যাইতেছিশখম। নারায়ণগঞ্জের আগের 
ষ্টেশনে সেই কামরায় উঠিয়া দেখি, এক মুসলমান ভদ্রলোক ছ্বই হাতে 
বাবুরাম মহারাজের হাটু স্পর্শ করিয়া! অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন ও ভাবাবেশে 
বলিতেছেন, আমার সৌভাগ্য যে, অল্প সময়ের জন্য হলেও আপনাকে আমি 
পেয়েচি! নারায়ণগঞ্জে আসিয়া সকলেই যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, তিনি 
পুনরায় বাবুরাম মহারাজের দ্বই হাটু স্পর্শ করিয়া বুঁণিশ করিলেন । শুনিলাম 
তিনি একজন সাবডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট, কর্মস্থলে যাইতেছিলেন। 

মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্পা বাবুর 
মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়৷ স্বগৃহে লইয়] যান এবং স্বয়ং অভিনন্দিত করিয়। 
ধর্মগুরুর প্রতি প্রযোজ্য সম্মাননার চূড়ান্ত প্রদর্শন করেন (১৯১৪)। শুন! 
যায়, এরপ শ্রদ্ধা ও সম্মান তাহার! নিজেদের মুসলমান পীরের প্রতিও কখনও 
প্রদর্শন করেন নাই? নবাব পরিবারের অসৃধম্পশ্তা কুলমহিলার। বাবুরাম 
মহারাজের প্রেমপবিত্রতাময় জীবনের কথ শুনিয়া তাহাকে দর্শন করিতে 
ব্যাকৃল হন এবং নবাব গণি মিঞার নিশ্রিত রংমহলে তাহার সহিত মিলিত 
হইয়। তাহার মুখে ঠাকুরের কথ"-_সর্বধর্মসমন্থয়ের কথ শ্রবণ করেন । বাবুরাম 
মহারাজ তাহাদের জন্য ঠাকুরের প্রসাদ লইয়? গিয়াছিলেন । 

রামকুঞ্জ মিশনের সেবার কাজ নবাবের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল । 
মুসলমান যুবকদের দ্বার! ঢাকায় অনুরূপ একটি সেবাসমিতি গঠন করিতে 


প্রেমানন্দ-প্রেমে মুসলমান নরনারী ১৭৯ 


আগ্রহান্বিত হইয়। তিনি বাবুরাম মহারাজের পরামর্শ গ্রহণ করেন ।১ চঙ্গিয়া 
আসিবার' আগে নবাবের ভাত ধরিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়্াছিলেন, 
নবাবসাহেব, গো-কোরবানি বন্ধ করে ভারতবর্ষে হিন্দু-সুসলমান-মিলনের 
সেতু নিষ্নাণ করুন ।২ নবাব উত্তর দেন, আপনি মুসলমানদের চিনেন না, তাই 
এমন কথা বলচেন ; তবে আমি আপনার অনুরোধ রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা 
করব । অতিবৃহৎ নবাব-পরিবারে প্রত্যহ কয়েক মন গো-মাংসের প্রয়োজন 
হইত । তিনি ধীরে ধীরে ইহার পরিমাণ কমাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্ত 
অল্পকাঁল পরেই তাহার স্বত্যু হওয়ায় এই শুভ প্রচেষ্টা অন্কুরে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । 


১৯১৪, ৮পুজার পরে । মোটরগাড়ীতে করিয়া নবাব সলিমুল্লার আত্মীয় 
বেগম পরী বানু ও অপর তিনচরি জন মহিল। বেলুড় মঠে আসেন । তাহাদের 
সঙ্গীয় ঠিন্দ্র কর্মচারী আসিয়া! সংবাদ দিলে বাবুরাম মহারাজ নিজে যাইয়! 
তাহাদিগকে মঠের ভিতর আনয়ন করেন। প্রবীণ কর্মচারীটি হিন্দু হইলেও 
ঠাহার সাজপোষাক, দাঁড়ি-গৌঁফের কাটষ্টাট ছিল মুসলমানী ধরণের, আর 
তাহার হাতে ছিল ঠাকুরের ভোগের জন্য আনীত মিষ্টি। বাবুরাম মহারাজ 


১। ইহা পুৰে নবাব সলিমুল্ল! কলিকাতায় শরৎ মহারাজের সহিত দেখ! করিয়াছিলেন । 
চিৎপুর বোডে গাড়ী রাখিয়া], তিনি একদিন খুব সকালে উদ্বোধনে আসিয়া ছোট বৈঠকথান! 
ঘবটিতে বসিয়া থাকেন । শরৎ মহারাজ আসিয। তাহাকে দেখিতে পান ও পরিচয় জানিয়! 
লইয়া সসম্ত্রমে আধ ঘণ্টা ধরিয়! তাহার সহিত কথা কছেন। কীবিষয় নিয়া তাহদের মধ্যে 
কথাবাত৭ হইয়াছিল, জান! যায় না। চিৎপুর রোড অবধি সঙ্গে যাইয়া শরৎ মহারাজ 
তাহাকে গাড়ীতে "তুলিয়া দ্েন। চাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক ঠাকুরচরণ মুখার্জি ও 
প্রফুল্ল ব্যানার্জেকে নবাব বলিয়াছিলেন £ স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়িয়া তাহাকে অতি 
বৃদ্ধমান মনে হইয়াছিল, স্বামী সারদাননদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাকেও অতি বুদ্ধিমান 
লোক মনে হইল। [ গোরীশানন্দ-কথিত ] 

২। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্বে কলম! উচ্চ বিদ্যালয়ের মৌলবীর পিঠ চাপড়াইয়া 
বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, মৌলবীসাহেব, দেখবেন যেন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ না 
হুয়। 


৯৮০ প্রেমানন্দ-্প্রেমকথা 


তাহাদিগকে ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুরঘরে গিয়াই মহিলার! মুখের 
আবরণ খুলিয়া ফেলেন। তখন দেখা গেল তাহারা সকলেই তরুণবয়স্কা ও 
শ্রীসম্পন্না, নবাঁব-পরিবারের কন্যা বা বধূ হইবেন। ঠাকুরের সম্মুখে তাহারা 
ইটু গাড়িযা বসিলেন ও তিনবার কুণিশ করিয়া আনতমস্তকে জোঁডহাতে 
কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপরে দীড়াইম। উঠিয়া বাবুরাম মহ1খাঞজকে 
হিন্দ্ুপ্রথায় প্রণাম করিলেন, দুই হাতে তাহার দুই পাস্পর্শ করিয়া ও সেই 
হাত দ্বইখানি নিজেদের কপালে ঠেকাইয়া। বাবুরাম মহারাজ তাহাদিগকে 
ঠাকুরের ব্যবহৃত বন্ত্রাদি দেখাইলেন, তীাহারাও হস্ত দ্বার] স্পর্শ করিয়া দেখিতে 
লাগিলেন। তাহারা সকলেই বাঙ্গালী কিনা বলা যাঁয় না, কিন্ত বাঙ্গল। 
বুঝেন ৷ তারপরে নীচে নামিয়া আসিলে বাবুরাম মহারাজ একটি সুদৃশ্য আধারে 
করিয়। তাহাদের একজনের হাতে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন, তাহারাও উহা 
কপালে ঠেকাইয়। সঙ্কে লইয়া গেলেন। তাহারা কয়েকখান। আকবরা মোহক 
দিয়াছিলেন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ॥১ 

এই সরলপ্রাণা সৌভাগ্যবতা কুলাঙ্গনার1 প্রেমানন্দের মধ্যে কোন্‌ 
অপাথিব বস্তু দেখিতে পাইয়ছিলেন, কে জানে! ১৯১৭ সালে বারুরাম 
মহারাজ যখন ঢাকার নবনিমিত মঠে কিছুদিন আছেন তখন ইহারা 
বহি্রমণের ছলে গৃহ হইতে নিজ্জ্ৰান্ত হইয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট। তাহার পদতলে বপিয়া তাহার কথাম্বত পানে পরিতৃপ্ত হইয়। 
ফিরিতেন।২ সলিমুল্লার ভগ্গিনী বেগম আখতার! বানু ঢাকা মঠে একখানি 
গৃহ নিমাণ করাইয়াছিলেন, তাহার পিত! নবাব আসানুল্লার স্মতিরক্ষার 
উদ্দেশ্যে । “আসান-মঞ্জিল” অন্যাবধি তথায় রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইয়' 
আসিতেছে । 

বাবুরাম মহারাজ যখন রাড়িখাল গমন করেন (১৯১৫ ) সেই সমস্ধে 
স্থানীয় মুসলমানরা তাহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। হিন্দ্দের সঙ্গে 





মুজেশ্বরানন্দ-কথিত | ২। রামানন্গ*কথিত। 
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বসিয়া তাহার! তাহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিত, তাহার সহিত কীর্তনে 
যোগ দিত, তাহাকে গান গাহিয়া শুনাইত। আপন মনে ঠাকুর কখন 
কখন গাহিতেন ই এসেছেন এক ভাবের ফকির । (ওসে) হিন্দুর ঠাকুর 
মুসলমানের পীর ॥৯ বাড়িখালে জাবের ফকিরের রূপটি প্রকট হইয়াছিল 
বাবুরাম মহারাজের মধ্যে। সরল বিশ্বাসে মুসলমানরা বলিত, ইনি 
আমাদের পীর! মঠে ফিরিবার জন্য যখন তিনি ভাগ্যকুল স্টেশন অভিমুখে 
যাইতেছেন পালকিতে করিয়া, তখন দেখা গেল ক্ষেতের কাজ ফেলিয়া 
মুসলমানরা ছুঁটিয়া আসিতেছে ও তাহাকে সেলাম করিয়া উহার দোয়া] ভিক্ষা 
করিতেছে । মঠে ফিরিয়া যখন তিনি ক্ঠিন কলেরারোগে আক্রান্ত হন, 
রাঁডিখালের মুসলমানরা তাহার আরোগ্য কামনা! করিয়া শিরণি মানত 
করিয়াছিল, এবং তাহার কুশলবাা পাবার জন্য মঠে রিপ্লাইপেড টেলিগ্রাম 
করিয়াছিল ! 

বারুরাম মহারাঁজ যেদিন থারিন্দায় আগমন করেন (১৯১৭) তাহার 
পরদিন বেলা দ্রটায় দূরপল্লাী হইতে অনেকগুলি মুসলমান তাহাকে দর্শন 
করিতে 'আসে। শনি বিশ্রাম করিতেছেন শুনিয়া! তাহাদের একজন বলিয়া 
উঠে, আমরা কত কষ্ট করিয়া এই মাঁথাফাট। রৌদ্রে সাধুদর্শনে আইলাম, আর 


১। মন্মথনাথ ঘোষ নামক এক বাক্তি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শশ কবিতে যাইতেন । তিনি 
বলিয়।ছিলেন কুমুদ্বন্ধু সেনকে £ “অনেক চেষ্টায় বেল ব্রাদার্সে চাকরি যোগণ্ড় কবলাম। বেশী 
মাইনে নয, তাই ধর্মতল। থেকে গেঁড়াতলা হযে বীডন ফ্রাটে হাট! পথে যেতাম। একদিন 
সন্ধ্য1 হুয হয়, গেঁড়াতলা মসজিদের সম্মুখে দেখি একটি মুসলমান ফকির দীড়িয়ে চীৎকার 
করচে, “প্য।রে আও ।” চে'খ দিঘে জল পড়চে, বেশ পেমেব স্ববে আতণভাবে ডাঁকচে, প্যারে 
আজাও, আজাও।” আমি শুনে মুগ্ধ তাবে দীডিয়ে আছি, এমন সময় দেখি ঠাকুব রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী হতে নেমেই সবেগে চল্লেন সেই মুসলমান ফকিরের 
দিকে। এরে দ্বইজন একেবারে প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ। ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আর দুইজন লোক ছিল 
একজন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পৃত্র রামলাল ।**'ঠাকুর কা'লীঘাটে' কালীমাতাকে দর্শন করে 
ফিরছিলেন, পথে এই অপূর্ব দৃশ্য 1” [ উদ্বোধন-_অগ্রহায়৭, ১৩৬২ | 
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সাধু কিনা ঘ্বমাইতেছেন ! তিনি তৎক্ষণাং ঘরের বাহিরে আসিয়া জোড়হাতে 
ক্ষম। চাহিলেন ও অনেকক্ষণ ধরিয়া! তাহাদের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিলেন । 

দ্বইদ্দিন পরের ঘটনা । প্রায় তিনটার সময় একদল মুসলমান আসিয়া 
আমগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসে। বাবুরাম মহারাজ সেইখাঁনেই 
তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কথণ কহিতেছিলেন, এমন সময় নীলকাস্ত 
চক্রবর্তীকে দেখিতে পাইয়া বগ্সিলেন, ওরে গরমে এদের বড় কষ্ট হয়েছে, 
এদের সরবত খাওয়1। মুসলমানদের দলে প্রায় চল্লিশ জন লোক, এত 
লোকের উপযোগী সরব তৈরী কর! সময়সাপেক্ষঃ অথচ তিনি পুনঃপুনহ ' 
তাগিদ দিতে লাগিলেন । যতক্ষণ না তাহার] মিশ্রির পান] খাইয়া ঠাণ্ডা 
হইল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বক্তি বোধ করিতে পারেন নাই । 

এদিন রাত্রি দশটার সময় একদল মুসলমান গায়ক তাহাকে মুশিদভজন 
(গুরুতত্ব ও দেহতত্বের গান) শুনাইতে আসে । চারি ঘণ্ট। ধরিয়া! তিনি 
অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহাদের গান শুনিলেন ও গান বন্ধ করিয়া দেওয়। 
হইলে বলিলেন, আহা, কত কষ্ট করে ওর। আমাকে গান শোনাতে এসেচেঃ 
গানগুলিও অতি উচ্চভাবের । 

ইহার পরের দিন একটি অতি চাঞ্চল্যকর ঘটন। ঘটে । প্রায় তিনটার সময় 
টাঙ্গাইল বিন্দৃবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের আরবী-শিক্ষক মৌলবী ইয়াসিন আলি 
খাঁ বারুরাম মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসেন ও কিছুক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ 
করিয়াই বলিয়া উঠেন, আপনার! তো সবধর্মসমন্বয়ের কথা। বলেন, আচ্ছা, 
আপনি আমার সঙ্গে খেতে পারেন ? মৌলবীর ডান হাতখান! নিজের 
হাতের উপর রাখিয়া দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন, ই1 পারি । 
ভাহাঁর আদেশে বৈঠকখানার একটি ছোট কক্ষে সতরঞ্চ ও জাজিম পাতিয়! 
আহারের স্থান কর! হইল এবং একটি থালায় করিয়া নিবেদিত কিছু ফলমিষ্টি 
আনিয়া! সেখানে রাখা হইল । উভয়ে একসঙ্গে বসিয়া খাইতেছেন এমন সময় 
মৌলবী বলিলেন, আপনার তালবিলিমদের ( চেলাদের ) ডাকুন, তারাও 
খাবে । বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, আমিই তো! খাচ্চি, তাঁদের আর প্রশ্নোজন 
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কী, তারা খাবে না। এই সময় ভক্তেরা লক্ষ্য করিলেন, তাহার চেহার। 
ভাবভঙ্গী সবই যেন অন্যরূপ হইয়াছে । মৌলবী অতঃপর সঙ্গে আনীত একটি 
ছোট ছেলের উপর সন্মোহনবিদ্য। প্রয়োগ করিয়] কিছু বুজরুকি দেখাইয়া 
চলিয়া গেলেন । সহশিল্ষক নীলকান্তবাবুকে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমাদের 
সাঁধুটি খুব উচুদরের সাধু । 

হিন্দ্ূধর্সের সমদশিতাকে উত্তার প্রকৃত অর্থে না বুঝিয়া, এবং উহাকে 
চ্যালেঞ্জ করিয়া, ঈর্ষাকাতর মুসলমান বাবুরাঁম মহশরীজকে একপাতে খাইতে 
আহ্বান করিয়াছিল । সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাবও 
তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু ভোগপঙ্কিলদেহ বিজাতীয়ভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে 
একপাতে খাইয়া তাহাঁব ভাঁবময় শুদ্ধ দেহে যে বিষ সঞ্চারিত হয় উহাই 
অগোৌণে মারাত্মক প্রতিত্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। এই ঘটনার উল্লেখ 
করিয়! শ্রীমহারীজ বলিয়াছিলেন, দেহ ধারণ করলে এসব (আচার ) মানতে 
হয়, এতেই বারুরামদার শরীর এত শীগ্গির গেল। 


প্রায় হাজার বংসর ধরিয়া, মুসলমানদের ভারতে প্রথমাগমনের সমকাল 
হইতেই, হিন্দ্ব-মুসলমান-সমস্যা এদেশের এক অতি বড় সমস্য] হইয়া আছে, 
এবং উহ্ভার সর্াঙ্গীণ উন্নতিকে পদে পদে ব্যাহত করিয়া! চলিয়াছে। উহার 
সমাধানে মধ্যযুগের নানক-কবীরাদি অবতারকল্প মহাপুরুষগণের এবং সম্ত্রাট 
আকবর ও যুবরাজ দারাশিকোর মত অতি প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সমুহ 
প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বার্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । বর্তমান যুগের রাজনৈতিক 
নেতাদের হিন্দু-মুসলমান-মিলন-প্রচেষ্টা একান্তভাবে বাহিক ও কেবলমাত্র 
সমস্বার্থভিত্তিক হওয়ায় স্থায়ী ফল প্রসবে অপধাপ্ত প্রমাণিত হইয়াছে । সর্ব- 
ধর্মসমন্থয়কারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলামধর্মমাধন] উভয় সম্প্রদায়ের আন্তর 
মিলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠী করিয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, কিন্ত সেই 
ভিত্তির উপরে যে বিপুলায়তন সমাজসৌধ নিমিত হইবার কথা, তাহা হইবে 
কিভাবে এবং কতদিনে ? 


১৮৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা৷ 


বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন £ 

শশী মহারাজ একবার মুসলমান শাস্ত্র আালোচন1 করছিলেন, ঠাকুর তাকে 
নিষেধ করলেন, বল্লেন, এখনে! অনেক দেরী, পর্বত ব্যবধাঁন--পরে হবে। 
আবার বামল!লদাদ] বলেন, উইলিয়াম নামক এক খ্রীষ্টান মাধককে নিজের 
ঘরের মধ্যে বসালেন, তার মাদ্বরের এক আকন্কল ব্যবধানে এ সাহেবের মাদ্বর 
পাততে বল্লেন, এবং বল্লেন, একেবারে মিশিয়ে দেব না, একই ঘরে থাকবে, 
কেবল এই এক আঙ্গুল তফাৎ রইল । স্বামিজী কন্ভার্শনের ( ধমান্তরী- 
করণের ) কথা বলেচেন ! এখন কন্ভার্শনট] ঠিকঠিক ঠাকুরের সম্মত কিন 
বিচার্ষ, কারণ তার বিশ্ববাসীর নিকট প্রধান দান-_-যত মত তত পথ | 

বারুরাম মহারাজ শুনে বলেন £ মা-ঠাকরুণ যেভাবে গুরু ও ইম্টকে 
দেখিয়ে দেন সেইভাবে দিলে আর কোনও গোল থাকে না। গ্রীষ্ট ভঙ্জুক 
আর আল্লাই ভজুক, তাতে কিছু এসে যায় না, ঠাকুরকে তাদের গুরু করে 
দিতে হবে। কারণঃ তিনি সব মত পথ জানেন, এবং এ যুগে তিনিই 
স্বভাবের গুরু । তা হলেই খ্রীস্টান বা মুসলমান ব! বৌদ্ধ বা পারসী সবই 
হোক, তাতে তাদের ধর্ম ছাড়তে হবে না, কেবল।তাদের ধর্মটা ঠাকুরের 
উদার জীবনরূপ ভাম্ দিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতে হবে। হিন্দ্রধর্ন বলতে ঠাকুর, 
ঠাকুরই মুতিমান বেদান্ত । স্বামিজী বলেন নি? পড়েচিস তো শ্রীষ্টান 
বাইবেল ত্যাগ করবে না, বেদান্তেব আলোকে বাইবেল পড়বে । প্রতোক 
ধর্মের যা কিছু অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞীনিক. মিথাচার, নিষ্টারতা বা কুৎসিতাচার, 
ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং বেদান্তের যুক্তির সহিত যা না মিলবে তা নির্সম- 
ভাবে ত্যাগ করতে হবে । ঠাকুরের প্রধান শিক্ষা 'কামকাঞ্চনত্যাগ” এবং “যত 
মত তত পথ” । সামাজিক আচার-ব/নহারু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিচার করে 
নিতে হবে, কিন্তু ধর্ম তবে সার্ভৌমিক-_যেমন পতঞ্জলির অহিংসা-সত্য- 
অস্তেয়-ব্রন্মচর্য-অপরিগ্রহ । ঈশ্বরে ভক্তি, আত্মস্বরূপজ্ঞান, নিরতিমানতা, সেবা 
অক্রোধ, ক্ষমা ইত্যাদি গীতার দৈবী সম্পদের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন ঠাকুর । 
এইসব যেখানে আছে সেখানে ধর্ম আছে, যে ঠিক চিক ধাগিক সে ঠাকুরকে 


প্রেমানন্দ-প্রেমে মুসলমান নরনারী ১৮৫ 


গুরু করবেই ৷ বর্তমান মুগের আধ্যাত্মিক আদর্শ মানুষ ঠাকুরের চাইতে আর 
অধিক কল্পন1 করতে পারে ন11১ 

আরও বলেছিলেন £যে উদার নয় তার ভিতর ঠাকুরের ভাব কখনই 
প্রবেশ করে নি। পুরীতে মন্দিরের সামনে শ্রীষ্টান প্রচারকরা যীশুর নাম 
প্রচার করছিল । আমি আর সহা করতে ন! পেরে হরিবোল হরিবোল 
হরিবোল” বলে সেখানে দ্বতাত তুলে চীংকার করতে লাগলুম । আর যত 
রাস্তার লোকেরা তাতে যোগ দিয়ে হবরিবোল হরিবোল” করতে লাগল । 
তাতে শ্রীষ্টানদের সভা ভেঙ্গে গেল । পাগ্ড1র বল্লে, আমর] ভয়ে এতদিন 
কিছু করতে পারি নি, এইবার বেশ হয়েচে। রাত্রে স্বপ্নে দেখি, ঠাকুর এসে 
হাজির, গম্ভীর । আমাকে বকতে লাগলেন--"ই।রে, ওদের সভা ভেঙ্গে দিলি 
কেন? ওরা তো আমার কথাই প্রচার করছিল, তাতে ব্দ্মি করলি কেন? 
ভোরে উঠেই গিয়ে ক্ষমা চাইবি ওদের কাছে ।, আমি ভোরে উঠেই অনেক 
সন্ধান করে তাদের বাড়ী বের করে ক্ষমা চেখে এলুম । 

স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন বাবুরাম মহারাজকে £ এই যেসব ধর্মটর্ম 
দেখচিস এই সমস্ত কিছুই থাকবে না-ঠাঁকুর সব খেয়ে ফেলবেন 1২ 

বারুরাম মহারাজ বলিয়াছেন £ বুড়োগোপালদ1 ( অদ্বৈতানন্দ ) দেহ 
রাখবার আগে ঠাকুরকে দেখলেন, গদা-কাধে গদাধর । জিজ্ঞেস করলেন, 
আপনার কাধে গদা কেন 2 ঠাকুর বল্লেন, আমি গদাধর, এধাব এই রকমই, 
সব ভেঙ্গেটুরে নতুন করে গড়ব 1৩ 


১। উদ্বোধনে এজন শরৎ মহ রাজকে জিজ্ঞাসা কবিল, মহ'শ্য, হিন্দু-মুসলমান 
সমস্যা মিটবে নাকি? শবৎ মহ।রাজ কঠিলেন,-ঠাকৃবেব পিকে চাইলেই সমস্যার সমাধান 
দেখতে পাওষা যার ॥। তিনি বিবাদভগ্রন | ধর্ম নিম বিবাদ, গৌডমি অদূর ভবিষ্তে লোপ 
পাবে প্রত্যেক ধর্মই এক অদ্বিতীঘ তত্ব প্রতিঠিত, পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম বেদান্তরূপ সনাতন 
ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়বিশেষরূপে পরিগণিত হবে । গুসলমান ধর্মও ?” হা, মুসলমান 
ধর্মও |” তিনি বেশ জোরের সহিত উত্তব দিলেন। [শ্রীশ ঘটক-কখিত ] 

২ । জিতেন্্র দত্ত-লিখিত ৩। বাসুদেবানন্দ-লিখিত। 





সদৃগুর, 


বাবুরাম মহারাজ বিভিন্ন ভাব সম্বন্ধে বলিতেন £ আমি তার সন্তান, 
তার অংশ--এ একটি ভাব: আমি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, লীলায় অবতীর্ণ--এ 
আর একটি ভাব । 

ডাকুর-ভাডারে ডাব আসিয়াছে, একটি হিন্দস্থান! সাধু সেই সময়ে মঠে 
ছিলেন, ডাব দেখিয়া খাইতে চাতিলেন । ভীাড়ারী দিলেন না, ঠাকুরের 
ভোশের জিনিস বলিয়'। সাধু চটিয়া গেলেন । বারুরাম মহারাজ বলিলেন, 
একটি ডাব ঠাকুরের জন্যে বেখে, একটি কেটে সাধুকে দাও-_-এও একটা ভাব 
আছে ।১ 

জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি-আমার কী কবে যায়? বাবুরাম 
মহারাজ উত্তর দিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস হলে যায়। সন্ন্যাসী হইয়াও কি ঈশ্বরে 
বিশ্বাস হইল নাঃ জগদানন্দ ভাবিতে লাগিলেন । অমনি বাবুবাঁম মহারাজ 
বলিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস কি এতই সহজে হয় ? 


স্ব ০ পপর ০ 


১। জগদানন্দ-কথিত । 

১৯১৭, জানুয়াবী মাস । মঠেব প্রাঙ্গণে আত্বুক্ষের নীচে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিষাছেন, 
বাবুরাম মহারাজ নিজে জল পরিবেষণ করিলেন। একটি পশ্চিমা সাধুও সেই সঙ্গে 
বসিয়াছেন, অন্ন প্রিবেষণেব বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত বিবক্তি প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। 
বাবুরাম মহাবাজ ত।হাব নিকট গিয়া কবজোড়ে ক্ষমা চাহিলেন ও নানাভাবে বুঝাইয়া 
তাহাকে শান্ত করিলেন । [ধারেন্দ্র গুহঠাকৃরতা-লিখিত ] 

১৯১৫, সকালবেলা । বাবুরাম মকাবাজ -ঠাকুরঘব হইতে নামিষা উঠ।নে আসিক়্াছেন, 
সম্মুখে ঈাড়াইয়া এক জটাভূটথাঁবা উদাসী সাধু-নাম ঠাকৃরদাস বাবা। তাহাকে দেখিমাই 
রাবুরাম মহারাজ ভূমিষ্ঠ হইয! প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, বাবাজী তাছাকে ছুই হাতে 
জড়াই় ধরিয়া তুলিলেন ও স্বয়ং ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম কবিলেন। বারুবাম মহারাজ তাহাকে 
দ্রই হাতে ধরিয়! উঠাইলেন। গদগনদ্দকণ্জে বাবাজী বলিলেন, শুনেছিলাম- প্রেমানন্দ, আজ 
যথার্থ উপলব্ধি করলাম--প্রেমানন্দ ! বাবুরাম মহারাজও গদগদভ।বে বলিলেন, আমার 
আজ সুপ্রভাত-_-আপনার মত সাধু মহাত্ার দর্শন হল! [ গৌরীশানন্দ-কথিত ] 


সদৃগুর ১৮৭ 


কোন ভক্তকে বারুরাম মহারাজ লিথিয়াছেন ঃ “সে লিখিয়াছে কৃষ্ণের 
ছবি ঠাঁকৃরঘরে রাখিতে পারিবে কিন।। সমন্ত দেবদেবীর, সমন্ড ধর্মের 
সকলপ্রকার ছবি রাখিতে পারে। ঠাকুর যে সকল ধর্মের দলপতি 
ছিলেন 

আর একজনকে লিখিয়াছেন 2 “আমাদের ঠাকুর মাপা জোখা জমির 
মধ্যে বদ্ধ থাকেন না। প্রভূ যথা রাখবেন তার ভক্তকে, সেই তার স্থান 
জানবে ।, 

হরিপদ তখন মঠে নূতন আসিয়াছেন। একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন,_তিনি 
মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শখীবটাকে পে'ডাইতেছে, আর চারিপাচ হাত দূরে 
ঈীড়াইয়া নিজেই দেখিতেছেন। বারুরাম মহারাজকে তিনি স্বপ্নের কথা! 
জানাউলেন, কিন্ত বাবুরাম মহারাজ শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, 
কিছুই বলিলেন না। দ্বইতিন মাঁস পনে আবার সেই স্বপ্ন কিন্ত তাহাতে 
একটু বিশেষত্ব ছিল-_মডাঁপোডার গন্ধ নাকে ঠেকিতেছিল বলিয়া নাক টিপিয়া 
ধরিয়াছিলেন । এই স্বপ্পেব কথাও তিনি বাবুরাম মহারাজকে জানাইলেন। 
বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, এ জীবন্বৃক্ত পুরুষের লক্ষণ । 

মঠের সাধুদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন £ 

শাস্ত্রে আছে "উধ্বসৌরতম্‌' ৷ ঠাকুরকে না দেখলে একথা কখনও বিশ্বাস 
হত ন1। সমস্ত দেহের প্রত্যেক নাড়ী, এমনকি প্রতোক পেশীটির উপর তার 
কী অদ্ভুত আধিপত্য ছিল । যে গলার ঘায়ের জন্যে যন্ত্রণার শেষ নেই সেই ঘ! 
ধোঁয়াবার সময় একটু অপেক্ষা করতে বলে বলতেন, এইবার ধো। তখন 
আর কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকত ন1।...যোগীরা সর্দেহের উপর আধিপত্য 
করতে পারেন, হৃৎপিণ্ডের গতি পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারেন, যখন খুশি প্রাণ 
দেহের যে কোন অংশ হইতে সরিয়ে নিতে পারেন । তখন দেহের সেই অংশটা 
জড়ের মত হয়ে যায়। কোন প্রকারের অনুভূতি আর তাতে থাকে না, 
ছুরি দিয়ে খোঁচা দিলেও তার কোন সাঁড় হয় না1-..এসব আমরা স্বচক্ষে 
দেখেচি। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্কে বিহার করতেন কামদেহের উপর থেকে 


১৮৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


প্রাণট1 সরিয়ে নিয়ে । িধ্বসৌরতম্” কথাটা এইবার বোঝবার চেষ্টা 
কর।২ 

যোগ্সিদ্ধ মহাপুরুষেরা অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় বাহৃপকৃতির উপরও ফে অন্ততঃ 
কিছুটা! আধিপত্য করতে পারেন, ইহার প্রমাঁণ বারুবাম মহারাঁজের জীবনে 
অনেকবার পাওয়া শিয়াছে । এখানে একটি ক্ষুদ্র 'ঘটনাব উল্লেখ করিতেছি । 
গোৌরীশানন্দ পলেন £ ঠাকুরেব আবতির পর বারুরাম মহারাজ স্বামিজীর 
ঘরের সামনের বারান্দায় ধ্যানে বসিয়াছেন পূর্বসুখ হইয়া । তাহার পেছন 
দিকে একটু দূরে আমিও বসিয়াছি। বর্ধাকাল। বারান্দার দ্রইপাশে দুইটি 
লতাফুলের গাছ-_সন্ধামালতী ও লবঙ্গলতিকা। একটা ব্যাঙ কট্কটৃকট্‌ 
কর্কশ শব্দে ডাকিয়া! উঠিল । বার দ্বত এইরূপ হইলার পর বাবুরাম মহারাজ 
স্বগতভাবে বলিলেন, তুমি যেই হও» এইভাঁবে যদি ধ্যানের বিঘ্ন কবতে থাক 
তো ধরে একেবারে গঙ্গায় ছেড়ে দেব । আমি ভাবিলাম, দেখি প্রভুর বাকোর 
দৌড় কতখানি । অহুনকক্ষণ পরে তিনি ধ্যান তইতে উঠিলেন, ব্যাঙের আর 
কোন সাড়া5 পাওয়া গেল না। 

পিক্রমপুরের অন্তর্গত ভাসাড়া গ্রামে অবস্থানকালে বাবুরাম মহারাজ 
একদিন পাপবাদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছিলেন ! শ্রোতাদের একজন২ 
বলিলেন £ স্বামিজীর কথা গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-বিরোধী । বৈদিক সন্ধ্যায়ও 
পাপের কথা আছে 1 যেমন, আপোমার্জনমপ্ে-আপঃ শুদ্ধন্ত মৈনসঃ ( জল 
আমাকে পাপ হইতে শুদ্ধ করুক )। আচমনমন্ত্রেরধদ্‌ বাত্রিয়! পাপম- 
কারিষম্-**রাত্রিস্তদবলৃম্পত (আমি রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছি রাত্রি তাহা 
নাশ করুক)) মদহ্ণা পাপমকারিষম্***অহস্তদবলুষ্পতু / আমি দিবাভাগে 
যে পাপ কবিয়াছি দিবস তাহা নাশ করুক )। যৎ কিঞ্চিদ্দুবিতং ময়ি 
(আমাতে যা কিছু পাপ আছে )। বিষয়টি নিয়] উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে 
আলোচন। চলিতে লাগিল আলোচনার শেষে স্থির হইল 2 বেদান্তসিদ্ধাস্তে 
জীবকে সচ্চিদানন্দ ব্রন্গা এবং গোন্বামিসিদ্ধান্তে নিত/কৃষ্ণদাস বলা হইয়াছে । 


গল পপ সপ 


১ _ও"কারেশ্বরানন্দ-লিখিত ২। লালমোহন ভট্টাচার্ধ । 





সদ্‌ৃগুক ১৮৯ 


এ ছুই মতের কৌোনটিতেই স্বরূপপংস্থ জাবে পাপের অস্তিত্ব স্বীকত হয় 
নাই; উহা স্বরূপজ্ঞকানের প্রতিবন্ধকসূষ্টিকারা মাসিক বস্তমাত্র । মারিক 
বস্ত চিন্তা অপেক্ষ। স্বঞ্ণপের চিন্তা সহম্রগুণে শ্রেয়স্কর ধণিয়াই আরাম- 
কৃষ্ণদেল “আমি পাপা, আ * পাপী” ইত্যাদি কথা সর্বপ1 বলিতে নিষেধ 
কগিতেন। অভপবর কোন ভক্ত বানণলেন, আপনাদের গোস্বামিশান্কে যে 
ভাব-মহাভাবেব কথা আছে এই স্বামিজীর জীবনে সেই সবই হু"যচে। 
গোস্বামি-শ স্-গ্রণক্তা শ্রদ্ধাণবস্ময়-বিমিশ্রিত চোখে সামির মুখের পানে 
চাহিলেন। বাবুশীম মহারাজ সমগ্র আলোচনাটই মনোযোগের সহিত 


শুনিয়া যাইতেছিপেন, প্রসন্নমুখে কহিলেন, গাকুরেব কৃপায় এই দেহে নিবিকল্প 
সম।ধি, মহাভাব এসব হয়েচে 1১ 


পৌঁকহিতচিক'ধুঁ ভ্রক্মাজজ মহাপ্রুকধপণইউ প্রকৃতগুপপদবাচ) ;  তাতাদের 
মধে)ই জগদ্গুরুর জীবোদ্ধাবক।রিণী শাক্তব স্বতহস্ফুত প্রকাশ । এই এশী 
শক্তির প্রেবণায় প্রেমানন্দ তাতার মরত'লীলাব শেষদিন পর্ষপ্ত বহুসংখ্যক 
লোকের জীবন ভগবন্ুখী করিয়া ধন্য কবিয়াছেন। সপ্রেম সেবার মধ্য 
দিয়া কিভাবে তান অভক্তকে ভক্জে রূপান্তরিত কাবতেন ইঠার পরিচয় পুর্বেই 
পাওয়া গিয়াছে । কিভাবে তিনি ভক্তদেব সাধনপথের বি্ন অপসারিত 
করিতেন, কিংবা তাহাদের চেতনাকে উধ্ব্রথ। কবিয। দিতেন, কেন কোন 
ঘটনায় ইহা জানিতে পারা যায় । 

বিধুরঞ্জন দাস লিখিয়াঁছেন £ 

১৯১৭, মে মাস। পুজ্যপাদ বারুরাম মহারাজ তসোনারগা হইতে 
নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়াছেন । ঢাঁক। মঠের তরফ হইতে আমরা তিনজন 
তাহাকে ঢাকায় আনয়ন করিতে যাই । তিনি সেই সময় নারায়ণগ্গ্জের পাট- 
ব্যবসায়ী ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীতে মধাহ্ৃকালীন আহার করিয়া 
সেখানেই বিশ্রাম করিতেছিলেন । আমরা তাহাকে প্রণাম করিয়া আমাদের 


শা পপ সপ পার ৫০৮৯ স্বর আপ আপা পাশ 


১। অতুলচন্দ্র চৌধুরী-কথিত। 


১৯০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


বক্জব্য জানাইলাম । আমি তখন দেখিতে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান বালকের 
মত ছিলাম। তিনি আমাকে স্বেহ আদর করিয়া? প্রশ্ন করিলেন, তুই সাধু 
হবি, না ভক্ত হবি? সাধু ও ভক্তের মধো কী সূক্ষ্ম পার্থক্য জানিতাম না, 
তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া! উত্তর দিলাম, মহারাজ, আপনি দয় করে যা 
করবেন তাই হব । উত্তর শুনিয়া তিনি মদ হাসিয়াছিলেন । 

ততক্ষণে একঘর লোক জড় হইয়াছে ও নানা বিষয়ের আলোচনা 
চলিয়াছে । লক্ষ্য করিলাম, কথাবাতার ফাঁকে ফাকে তিনি যেন উন্মন। হইয়! 
যান ও অতি মধুর স্বরে হরিবোল হরিবোল” বলিয়া উঠেন। তেমন মধুমাখা 
হরিনাম জীবনে আর কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তারপরে 
বেলা চারটা নাগাদ তিনি সদলবলে নাগ মহাশয়েব বাড়ীতে যাওয়ার জন্য 
প্রস্তুত হইলেন 1**" 

নাগ মহাশয়ের বাড়ী হইতে আমরা তীহাকে নিয়া নারায়ণগঞ্জ 
আশ্রমের ভাড়াটিয়া! বাড়ীতে আসিলাম । একতলা বাঁড়ার খোলা ছাদে 
বসিম্বা শীতলক্ষ্যা নদীর চমতকার দৃশ্য দেখা ও মুক্ত শীতল বায়ু সেবন কর 
যাইত। অনেকখানি পথ হাটিয়া মহারাজ খুবই ক্লান্ত হইয়1 পড়িয়াছিলেন, 
ছাদে মার পাতিয্না) আমরা তাহার বিশ্রামের স্থান করিয়া দিলাম। 
শুরুপক্ষের পুর্ণচন্দ্র তখন শুভ্রকরজালে দিঙ৬্‌মণ্ল উদ্ভাসিত করিতেছিলেন । 

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যার আরতি ও স্তবপাঠ হইয়া] গেলে সাধু-ভক্তের] সকলেই 
ছাদে আসিয়া বসিলেন। নীরদ মজুমদার হারমোনিয়াম সহযোগে গান 
গাহিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন সৃযোগ বুঝিয়া মহারাজের অঙ্গসেব! 
করিতে অগ্রসর হইলাম । উহার গায়ে হাত দিয়াই ভয় হইতে লাগিল, পাছে 
এই ননীর মত নরম শরীরে আঘাত লাগে । তাই ম্দুভাবে হাত বুলাইয়া 
ম্যাসেজ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় একপ্রহর গত 
হইল, ক্ষুদ্র শহরের কোলাহলও শান্ত হইয়া! আসিল । নীরদবারু তখন বাণেশ্রী 
রাগিণীতে স্বামিজীর বিখ্যাত গানটি ধরিয়াছেন £ নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি 
শশাহ্কসুন্দর । এমন সময় মহারাজ হঠাৎ নিজের একথানি পা উদ্ন করিয়া 


সদ্গুর ১৯১ 


আমার পিঠের দিকে কটি হইতে গ্রীবা পর্যত্ত মেরুদণ্ড বরাবর চালনা করিয়। 
দিতে দ্রিতে বলিলেন, ঠাকুরের হয়ে যা, ঠাকুরের হয়ে যা! তন্মহুতে আমি 
অননৃভূতপূর্ব আঁনন্দে মগ্ন হইয়। গেলাম । মহারাজের এই অহেতুক কৃপা 
প্রাপ্ত হইয়!, আমার মনে হয়, ভক্তি না বাড়ুক, চৈতণ্য ন! জাগুক, অন্ততঃ 
ঠাকুরের দরজায় খানদানী চাষার মত পড়িয়া আছি । এই কৃপা না পাইলে 
হয়তে] বিপ্লবীদের দলে ভিড়িয়া যাইতাম, কারণ তখন এরূপ মনোভাব ছিল, 
আর তদনুকুল পরিবেশেও বাস কবিতাম। 

অতুলচন্দ্র চৌধুরীর কাছে শুনিয়াছি, বাবুরাম মহারাজ একদিন তাহাকে 
অনুরূপভাবে কৃপা। করিস্মাছিলেন ও ইহার ফপে চাহার মন সুগভীর একাগ্রত। 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । তাহার কাছে মারও শুনিয়া ছি যে, ঢাকায় আরও অনেকের 
চিত্তবিক্ষেপেব কাবণতনি ক্দরিত করিয়াছিলেন স্পর্শাদির দ্বাবা শক্তিসঞ্চার 
কবিয়া । 

সংপ্রকাশানন্দ 'লাখয়াছেন £ এক সকালে গভীর ধ্)ান হইতে উঠিয়। 
বারুরাম মহাধাজ আমার দিকে আগাহম্বা আসিলেন এবং আমার ছুই কাধে 
তাহার দুই হাঁত রাখিয়া! ঝাকুনি দিলেন । আমার সমগ্র সওায় একটা শিহরণ 
খেলিয়া! গেল। আর একদিন তিনি আমাকে তাহার দ্বই বাহুর মধ্যে ধরিয়া 
আশাবাদ করিম্বাছিলেন ।১ 

জিতেন্দ্র দত্ত লিখিয়শছেন £ একদিন ঠাকুরের আরতির পর বাবুরাম 
মহারাজ মঠবাডীর পশ্চিমদ্রিকের বারান্দায় ঝড় বেঞ্চে বসিয়াছেন, আর আমি 
দক্ষিণদিকের ছোট বেঞ্চে বসিয়া তাহাকে দেখিতেছি। মনে হইল, তিনি 
ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। তাহার সমস্ত মুখখানাই লাল 
হইয়া! গিয়াছে । একদুষ্টে তাহার দিকে চাহিয়। থাকিতে থাকিতে আমি 
একটা দিব্য আকর্ষণ অনুভব করিলাম । মনে হইতে লাগিল, তিনি আমাকে 
তাহার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতেছেন। আমার মন একট] অতি উচ্চ স্তরে 
উঠিয়া গেল। 

১) ৬5৫৪06৪, 8190 0) ৩৪ পত্রিক]। 


১৯২ প্রেমী নন্দ-প্রেকথ! 


অনেকে বলেন £ এই শক্তিশালী মহাপুরুষ নিজে একটিও মন্ত্রশিষ্য করিয়া 
যান নাই। স্বাঁমজী একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন,_-চেলা করিল না, চেলা 
করলে শেষকালে তোব চেলাতে আব রাখালের ঢেলাতে লাঠালাঠি কব্যব। 
মন্ত্র দেওয়ার জন্য গরসংখ্য ভক্ত বারবার তাহাকে প্রার্থনা জানাইতে 
থাকিলে একবার গাবিয়াছিণেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবাণাব আদেশ নিয়। দীক্ষা 
দিতে আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাহ! হইলে স্বামিজীর আদেশ প্রতিপালিত 
হইবে ন। ভাবিকা! মাকে জিজ্ঞাস কবিতেও বিরত হইয়াছিলেন। দীক্ষা 
দেওয়ার জন্ম কেই তাহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিলে অনেক করিয়া বুঝাইয়? 
মায়ের কিংবা মহারাজেধ নিক) পাঠাইয়ু। দিতেন । জনৈক ভক্তকে দীক্ষ। 
দিবার জন্য মহারাজের কাছে তিনি কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন সাঞ্টাঙ্ 
প্রণিপাঁত করিয়]। 

পি. শেষাত্রি পিখিয়ীছেন £ মহাবাছের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার মানসে 
হরিপাদ আশ্মমেব চিংসুখানন্দ বেণুড মঠে যান, আব মহারাজও তাহাকে 
পরদিন দীক্ষ! দিবেন বলেন! সেই পরদিন যখন আসিল তান বাললেন, 
তাহার মাথাট। ধর্ধিয়াছে, 'ারপব দিন দীক্ষা দিবেন। তারপর দিনও সেই 
একই কথা--কাহ1র শরীরা। ভাল নাই । দীক্ষার্থার মনে নৈরাশ্য দেখা দিল। 
শ্রীপ্রেমানন্দের মাতৃহ্দয়ে ইহা সহ্য হইল না, তিনি বলিলেন, মহারাজ, ছেলেটি 
কত দৃরদেশ থেকে-__ভারতের দক্ষিণ প্রাত্ত থেকে এসেচে, তাকে তুমি কৃপা 
কর। মহারাজ উত্তর দিলেন, তার ওপর যখন তোমার এতই দরদ, তুমিই 
কেন তাঁকে দীক্ষা দাও না? প্রেমানন্দ বলিলেন, সে তো! আমার কাছে 
আসে নি, এসেছে তোমার কাছে, ভোমাঁরই দেওয়! উচিত। আমার কাছে 
এসে থাকলে আমি সেই মুহূর্তে তাকে দীক্ষা দিতুম । তখন মহারাজ কহিলেন, 
কাল আমি নিশ্চয়ই ওকে দীক্ষা! দেব ।১ | 

গৌরীশানন্দ বলেন £ 

দুইটি মুবক, তন্মধো একটি নীরদ ( অখিলানন্দ ), বিক্কালে মঠে আসিয়াছে, 


১। ইংরাজার অনুবাদ । 


সদ্‌গুরু ১৯৩ 


পরদিন মহারাজের কাছে তাঁহাদের দীক্ষা! হইবার কথা। মহারাজ তাহাদিগকে 
বাবুরাম মহারাজের ঘরে পাাইলেন তাহার অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য। 
আমি তখন বাবুরাম মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, ছেলে ছ্ইটি আসিয়া 
দরজায় দাড়াইয়া আছে শুনিয়। বলিলেন, ওদের ডাক, তাহারা আসিয়। 
মহারাজের কথ। নিবেদন করিল । বারুরাম মহারাজ কহিলেন, মহারাজের 
কাছে দীক্ষা! নেবে, ত্রন্মজ্ঞ পুরুষের কৃপা পাবে, এর চেয়ে আর কী চাই ? ধন্য 
হয়ে যাবে । আমার সম্পূর্ণ অনুমতি আছে। তাহারা প্রণাম করিয়া গিয়া 
মহারাজকে সেকথা জানাইল । তিনি আবার তাহাদিগকে পাঠাইলেন দাক্ষায় 
কী কী লাগিবে জানিবার জন্য । ধীরভাবে উঠিয়া বসিয়া! বাবুরাম মহারাজ 
বলিলেন, ব্রন্মাজ্ঞ পুরুষের কাছে দীক্ষা নিতে হলে ছুইটি জিনিস ( তর্জনী ও 
মধ্যমা দেখাইয়া ) চাই--একটি শুদ্ধ চরিত্র আর একটি পবিত্র অনুরাগ । 
মহারাজ শুনিয়া আবার তাহাদিগকে পাঠাইলেন আর কিছু লাগিবে কিন! 
জাঁনিবার জন্য । বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, আমি আর কিছু জানি না। 

মাষ্টার মহাশয্মের অনুগত ভক্ত ছুর্গাপদ মিত্র মাঝে মাঝে মঠে গিয়া 
মিশনের সেবাকর্মের বিরুদ্ধে কথা কহিতেন ও তর্ক করিতেন । শুদ্ধানন্দ- 
প্রমুখ সাধুরা ইহাতে চটিয়া গিয়া তাহার মঠে আস বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলে 
বারুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, না না, সে কা কথা, ছুর্গাপদ মঠে আসবে 
না_তা কি হয় 2 শরীর যাওয়ার পর, তিনি একদিন দ্বর্গাপদবাবুকে হ্রপ্ধে 
দেখা দিয়! ইঞ্টমন্ত্র দান করেন । সকালবেল! মাষ্টার মহাশয়ের কাছে গিয়। 
সেকথা বলিতেই-_তিনি স্বপ্নে প্রাপ্ত নাম এবং বীজও উল্লেখ করিয়া ছিলেন-- 
মাষ্টার মহাশয় কহিলেন,_-তিনি ছিলেন প্রেমিক মহাপুরুষ অহেতুক ভালবাস! 
ছিল কার আপনার উপর : শরীর থাকতে দাক্ষা! দিতে পারেন নাই, তাই 
শরীর যেতে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়ে গেলেন । 

কাঁশ। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ চলচ্ছক্তিরহিত চন্দ্র মহারাজকে 
বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন £ যদি আর কেউ না আসে, শেষ সময় আমি 
এসে তোকে হাতে ধরে নিয়ে যাব, চন্দর | 

১৩ । 


১৯৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


গৌরীমার কাছে দীক্ষা নিয়া নির্মল ধর তাহার স্কুলবাড়ীতে থাকিয়া 
কাঁজকম করিতেন । নানা বিষয়ে মতভেদ হইতে থাকায় নির্মল সেই 
প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিন্ন করেন, গৌরীমার দেওয়া মন্ত্রটিও গঙ্গায় বিসর্জন 
দেন। গৌরীমণ তাহাকে শাপশাপাস্ত করেন। পূর্ব হইতেই নির্মলের মঠে 
যাতায়াত ছিল, তিনি বারুরাম মহারাজের কাছে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়' 
তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করেন । একদিন যখন গৌরীমা মঠে আসিয়াছেন, 
বারুরাম মহারাজ নিষ্নলকে তাহার কাছে উপস্থিত করিয়া ক্ষমা ও আশীবাদ 
করিতে বলিলেন। আবেগের সহিত তিনি বলিয়াছিলেন,__কৃপা করুন, কৃপা 
করুন, আপনার! কৃপা করতে এসেচেন ! গৌরীম! তখন নির্নলের মাথায় 
হাঁত বুলাইয়। আশীবাদ করেন ।১ 


কাশীতে স্থামী নিমলানন্দ বলিয়াছেন (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) 
তোমাদের ধারণা যে, স্বামী প্রেমানন্দের কোন শিষ্য ছিল না, কিন্ত আমি 
জানি তার তিনজন ব1 চারজন মন্ত্রশিষ্য ছিল । 

ইহার মীমাংসা কী? 

জয়রামবাটীতে যখন মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠ] হয় (১৯২৩), শ্রীত্রীমায়ের 
অন্তরঙ্গসৈবক শরৎ মহারাজ সেই সময় সম্পূর্ণরূপে মায়ের ভাবে ভাবিত 
হইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় দীক্ষা, ব্রন্ষচর্য, সন্ন্যাস বা পুর্ণাভিষেক-_যে 
যাহা তাহার কাছে চাহিয়াছে সে তাহাই পাইয্জাছে। ইতঃপুর্বে মঠের 
অছিদের সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, প্রেসিডেন্ট ব্যতীত অপর কেহই 
ব্রক্মচর্য ও সন্স্যাস দিতে পারিবেন না। স্বীকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন 
বলিয়া শিষ্তন্থানীয় দুইজন অছি অভিযোগ করিলে শরৎ মহারাজ বলিয়া- 
ছিলেন, দেখ বাপু আইন করার সময় আমি শরত্মহারাজ বলেছিনুম (ত্রল্সচর্য 
বা সন্াস) দেব ন1; দেবার সময় আমি শরৎ মহারাজ দিই নি! অতি- 
বিশ্বন্তসৃত্রে আমরা এই ঘটনাটি জানি । 


১) অতুলবাবু ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 


্রীশ্রীমায়ের বাবুরাম 


শ্রীবারুরাম একান্তভাবে শ্রীশ্রীসারদামাতার অনুগত ছিলেন। ভক্তদের 
কাছে শতমুখে কীতন করিতেন তাহার অনন্ত ধের্য ও অপার করুণার 
কথা । শক্তিরূপিণীর শক্তির কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরেরও উধের্বে তাহাকে 
স্থান দিয়া বসিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে সেই সব কথা বল! হইয়াছে । 
মায়ে উপর তাহার ভক্তিবিশ্বাসের পরিচায়ক কয়েকটি ছোট ঘটনামাত্র 
এখানে উল্লেখ কবিতেছি। 

উদ্বোধন হইতে কাতিক (নির্লেপানন্দ) মঠে আসিয়াছেন। তিনি 
প্রণাম করিতেই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ওরে, যাবার সময় নৌকায় 
ওঠবার আগে আমাকে বলে যাস। তখন মঠের তরকারিশবাগান ও 
ফুলের বাখিচা রান্নাঘরের নিকটে ছিল। তিনি যথেষ্ট বাছা ফুল ও 
তরকারি এবং শ্রীশ্রীমার প্রিয় আমরুল শাক ঠিক করিয়! রাখিয়াছেন। 
বলিলেন, বারুরামের দগুবং বলিস, আর এগুলো মাকে দিস। এক সময় 
মঠ হইতে নিত্য মাকে দ্বধ ও ফুল পাঠাইতেন। 

মামাদের বিষয় জমিজম1 ভাগ করিয়! দিবার জন্য শর মহারাজ 
জয়রামবাটী যাইবেন ৷ মঠে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
মা-ঠাকরুণের আদেশে যাচ্চি, ভাগবাটোয়ারার কাজ জানি না। তুমি 
আশীর্বাদ কর যাতে কাজটা সুষ্ঠভাবে করে মা-ঠাকরুণকে উদ্বোধনে নিয়ে 
আসতে পারি। বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন, তুমি ধার আদেশে যাচ্চ 
তার আদেশ পেলে আমরা বর্ঠে যাই। আমি বলচি, তুমি যাও, ঠিক 
পারবে । 

বাবুরাম মহারাজ মালদহের উৎমবে যোগদান করিতে যাইবেন, ত্রীশ্রীমার 
অনুমতি নিতে উদ্বোধনে আসিলেন। তাহার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া! মা 


৯৯৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথ। 


প্রথমটায় তাহাকে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন নাই । পরে যখন তিনি ন 
গেলে উৎসবটি একেবারে পণ্ড হইবে শুনিলেন তখন তাহাকে .ডাকাইয়! 
বলিলেন, বাবুরাম, এরা এত করে বলচে, তবে কি তুমি যাবে £ বারুরাম 
উত্তর দিলেন £ আমি কী জানি মা, আমি কী জানি; আমাকে যা 
আদেশ করবেন তাই করব--জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাপ দিব * 
আগুনে ধাপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাপ দিবঝ; পাতালে প্রবেশ করতে 
বলেন, পাতালে প্রবেশ করব ॥ আমি কী জানি? বলিতে বলিতে আবেগে 
ভাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠ্তিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মা কহিলেন, 
যাও একবার এসে! গিয়ে, তবে বেশী দিন থেকো না :১ 

জয্পরামবাটী হইতে ফিরিয়! নীলকান্ত চক্রবর্তী-প্রমখ তিনজন ভক্ত মঠে 
গিয়্াছেন বাবুরাম মহারাজকে কয়েকটি কথা বলিবার দন্ত । কথাগুলি 
বলিতে শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন। বলার কাজটি আগে 
করিয়া, যেমন তাহার] প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন, বাবুরাম মহারাজ 
দ্রইতিন হাত পিছাইয়া1 গিয়া বলিলেন £ তোমর! জয়রামবাটী হতে এসেচ, 
তোমরা সোনা হয়ে গেছ-_ সোনা হয়ে গেছ! আমি কি তোমাদের প্রণাম 
নিতে পারি? জয় মা! জয়মা!! মায়ের টানে নিজেও তিনি একাধিক- 
বার জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। 

প্রীশ্রীমার এক শিষ্য তাহার হাত হইতে গৈরিক বস্ত্র নিয়া কাশীতে 
গিয়াছেন, বারুরাম মহারাজ তখন কাশীতে। জনৈক সাধু বলিলেন, .ম1 
নিজে সন্যাসী নন, তোমাকে কি করে সন্ন্যাস দেবেন? সঙ্গে সঙ্গে বারুরাম 
মহারাজ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, মার দেওয়া গৈরিককে যদি সন্ন)াস বলে 
স্নীকার না কর তে! তোমাদের এই বিধির সন্াসও আমি মানি না।২ 





১। সন্বদ্ধানন্দ-লিখিত | 

২। শ্রীবাবুরাম তাহার শ্রীগুরুদেবের মত সহজ মানুষ ছিলেন! একদিন শ্রীমহারাজকে 
তিনি বলিয়াছলেন, এস আমরা গেরুয়। ছেড়ে দি, এতে বিজ্ঞাপন দেওয়! হয় যে, আমর 
সাগু। | প্রভবানন্দ-লিখিত ] 


শ্রীশ্রীমায়ের বাবুরাম ১৯৭ 


গৌরীশানন্দ বলেন £ 

জয়রামবাটী হইতে আমি ও জগদানন্দস্বামী তারকেশ্বর হইয়া মঠে 
ফিরিয়াছি (১৯১৬) ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে । উপরের বারান্দায় 
ঠাকুরের সাতজন সন্ন্যাসী সন্তান বসিয়াছিলেন ও মহারাজ আরাম কেদারায় 
বসিয়া শটকায় তামাক খাইতেছিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তিনটি 
ছেলেকে চিঠি দিয়ে মার কাছে পাঠিয়েছিলুম, তিনি তাদের কৃপা করেচেন 
কি? আমি বলিলাম,-_আপনার চিঠি আমিই মীকে পড়ে শোনাই। চিঠি 
শুনে, সদ্য জ্বরমুক্ত হয়েছেন, দুর্বল শরীর, স্থগতভাবে বল্লেন,_ছেলে আমার 
বিদেশ থেকে শেষকালে এই জিনিস পাঠালে ? মহারাজ স্তব্ধ হইয়! গেলেন, 
তাহার হাত হইতে শটক1 খসিয়। পড়িল । সকলেই চুপচাপ । কয়েক মিনিট 
পরে নিস্তন্ধত! ভক্ত করিয়া! বারুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন ঃ ধন্য ম! ! 
তিনি ই সব বিষ নিজে গ্রহণ করে আমাদের মতন সন্তানকে বাচিকে 
রাখচেন! তিনি এ বিষ গ্রহণ না করলে আমর! কবে জ্বলে পুড়ে ছাই 


হয়ে যেতুম। বলিয়াই দ্বই হাত তুলিয়া ভাবাবেগে বারবার মাকে প্রণাম 
করিতে লাগিলেন । 


গুরুভাইদের সাহচর্ষে 


আনন্দময়বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারত্যাগী সন্তানেরা নিজেরাও 
আনন্দময় পুরুষ ছিলেন । অনেকবার তাহার! “প্রেমের বাজারে আনন্দমেলা' 
দেখিয়াছিলেন। যুগপৎ তপস্যা ও রঙ্গরসের খেলার ভিতর দিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছিল তাহাদের ভাগবত জীবন । যখনই তাহারা অনেকগুলি গুরুভাই 
একত্র হইতেন, পুর্বানুভূত আনন্দমেলার ভাবটি তাহাদের ভিতর জাগিয়া 
উঠিত, ভাহাদের হৃদয়স্থ, আনন্দের উৎসমুখটিই যেন খুলিয়া! যাইত । পরস্পরের 
সাহ্চর্যে তাহারা উল্লাম বোধ করিতেন । কিছুট1 মাত্রীধিক্য ঘটিলে সেই 
উল্লামই আবার নৃত্যগীতের ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিত । 

জিতেন্দ্র দত্ত একদিন মঠবাড়ীর উপরতলায়, গিয়া দেখেন, মহাপুরুষ, হরি 
মহারাজ ও বারুরাম মহারাজ, তিনজন গুরুভাই, একটি ঘরের ভিতর 
হাততালি দিয়! নৃত্য করিতেছেন ! 

প্রভবানন্দ লিখিয়াছেন £ 

আমার মনে পড়ে বেলুড় মঠের অছিগণের একটি অধিবেশনের কথা? 
মহারাজ ( অধ্যক্ষ ), স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ 
পুরাতন মন্দির ও মঠবাডীর মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বামী 
সারদানন্দ (সম্পাদক ) উদ্বোধন হইতে আসিয়৷ জিজ্ঞাসা! করিলেন, বাবুরামদ 
কোথায় ? কেহ বলিল, উপরে ঠাকুরঘরে । সারদানন্দ ধীরপদে ঠাকুরঘরে 
চলিয়া গেলেন । ঘরের এক কোণে প্রেমানন্দ গভীর ধ্যানে মগ্র। সারদানন্দ 
ছিলেন বিশালবপু শক্তিমান প্রুষ, তিনি গুরুভাইয়ের স্পন্দনহীন ক্ষীণ দেহটি 
পাজাকোল! করিয়া তুলিয়া নিলেন । নীচে আসিয়! যেমন তাহাকে কোল 
হইতে নামাইবেন, প্রেমানন্দ পায়ে ভর দিয়া দঈীড়াইলেন ও উল্লাসে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন! সেই উল্লাম সকলকেই পাইয়। বসিল। মহারাজ 
মাঝখানে থাকিয়া এবং অন্যান্য গুরুভাইর] তাহাকে ঘিরিয়। নৃত্য করিতেছেন, 
আর সমগ্র স্থানটি তাহাদের দিব্ভাবে স্পন্দিত হইতেছে । এইরূপে প্রাক 


গুরুভাইদের সাহচধে ১৯৯ 


এক ঘন্টা] নাচিয়া ও গাহিয়া তাহার নিবৃত্ত হইলেন । মনে হইতেছিল, 
তাহার। যেন বলিতেছিলেন,-যে যেখানে আছ এস, প্রেমভক্তি আস্বাদন কর, 
মুক্ত হও ।১ 

বেলুড মণে একদিন মহারাজ খাইতে বসিয়াছেন। তাহার হাতমুখ 
ধূইবার জন্য ঘটিতে জল রাখিয়া খুদ্ধমণি কার্যান্তরে গিয়াছিলেন এমন সময় 
তিনি হঠাৎ আহার শেষ করিয়৷ উতিয়! পড়েন । বাবুরাম মহারাজ ঘটা নিয়া 
তাহার হাতে জল ঢালিয়! দিতে যাইতেই মহারাজ বলিয়! উঠিলেন, বাবুরামদা, 
তুমি কেন, তুমি কেন? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া খুদ্ধমণি ঘটা ছিনাইয়! 
নিলেন । বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, তোমার সেবা তো! আমাদেরই 
করবার কথা, আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তোমার সেবা! থেকে এর! 
আমাদের বঞ্চিত করেছে । 

চায়ের টেবিলে মহারাজ বসিয়া আছেন, বাবুরাম মহারাজ একগ্রাছি 
মাল! হাতে করিয়া! আসিলেন এবং “মহারাজ, দেখ কেমন সুন্দর মালাটি !, 
বলিয়াই তাহার গলায় পরাইয়! দিলেন। তারপরে পরস্পর মুখনিবন্ধদৃষ্টি 
হইয়া দ্বই মহাপুরুষ অনেকক্ষণ অবধি স্থির নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। 
পরস্পরের মুখে তাহারা কি তখন নিজ নিজ ইন্টমুখ নিরাক্ষণ করিতেছিলেন 2 

অহেরিব গতিঃ প্রেম স্বভাবকুটিলা ভবেং। প্রেমের গতি স্বভাবকুটিল।, 
ঠিক সাঁপের গতির মত-_রসশান্ত্র একথা বলেন। মহারাজ ও বাবুরাম 
মহারাজের মধ্যে কখন কখন মানের অভিনয়ও হইত । ঠাকুরের বাগানের 
একটি লাউ বাবুরাম মহারাজ “জয়-ম!-কালী'কে দিয়াছেন। জয়-মা-কালী 
প্রতিবেশী ব্রাঙ্গণ, অতি দরিদ্র, জয়-মা-কালী বলিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিত । 
লাউটি লইয়া যাইবার সময় মহারাজের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। বারুরাম 

১। ৬5৫৪0 ৪9৫ 0৩ ড/৩5% হইতে । ঘটনাটি ১৯১৫ সালের প্রথম দিকের-- 
এইরপ মুদ্রিত আছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন কাশীতে ছিলেন। ১৯১৭সালের ফেব্রুয়ারী 


মাসে তিনি বেলুড় মঠে আসেন। ইহার পুর্বে ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে একবার 
আনিয়াছিলেন । 


২০০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


মহারাঁজকে উদ্দেশ কবিয়া! মহারাজ বলিলেন, সবাই যদি যাকে তাকে 
এমনিধার! দিতে থাকে, ঠাকুরের সেবা চলবে কেমন কবে? সেকথা 
শুনিবামাত্র গামছাখানি কাধে ফেলিয়া! পাবুরাম মহাবাজ গেটের দিকে 
অগ্রসব হইলেন, কিন্তু গেট পর্যন্ত গিয়াই ফিবিয়া আসিলেন । বলিয়াছিলেন, 
_ঠাকুর পথ মাগলে দিয়ে, গামছা-কীধে কোথায় যাচ্চ টাদ ০--বলে, 
গামছখান|! আমার গলায় জডিয়ে টেনে নিয়ে এলেন 1১ 

শ্রীবাবুবামেৰ স্বভাবগত দানগ্রবৃত্তি কিছুট।৷ সংঘত কবিবাঁব জন্যই 
মহাবাজ পুবৌক্তরুপ মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। যেখানে সেখানে উৎসব 
করিতে যাইয়া ও নিধিচাবে যাহাকে তাতাঁকে প্রেমে কোল দিয়া প্রেমানন্দ 
নিজেব পবমামুকে ভরত নিঃশেষ কবিয়া ফেলিতেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ 
তাহার এই বাডাবাভির প্রতি কটাক্ষ কবিয়াই মহার?জ বলিয়াছিলেন, তোমার 
এখনো একটু “ইয়ে” (অং?) আছে। মঠের পশ্চিমদিকের বারান্দায় 
কথাটি বলিয়াই তিনি উপবতলায় চলিয়! গেলেন, আব উাত'কে শুনাইয়। 
বাবুরাম মহারাজ বেশ জোবের সহিত বলিলেন,_-আমি সিদ্ধের সিদ্ধ, আমি 
নিতাসিদ্ধ--আঁমি স্বামিজীব চেলা, স্বামিজী আমাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে 
ঠাকুরের কথা শোনাতে বলেচেন ।২ 

মহাবাজ প্রায় আডাই বংসর বেলুড় মঠের বাহিরে থাকায় সাধুদের 
মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠিয়াছিল যে, কাবুরাম মহারাজের উপর রাগ কষ্সিযাছেন 


১। ব্রহ্মানন্দ-ল'লাকথা” হইতে । 

আর একবার বুড়োগোপালদাব শবীর যাওযব পরেই, বাবৃব।ম মহাবাজ কোন প্রাচীন 
সাধুব আচবণে ত্যক্তবিবক্ত হইয়া মঠ ছ'ডিষা চলিষা যাইতোছন। ঠাকুবের গৃহস্থ পার্ধদ 
পূর্ববাবু তখন বেলকুলাষ বসিযাছিলেন, কহিলেব, ধাবুবামদা, কোথায় য চ্চ?--ঠাকুৃরকে 
কার কাছে বেখে যাচ্চ? তিনি সেই কথায় কর্ণপাতও কবিলেন না। গেটের কাছে গিয়! 
খানিকক্ষণ ঈড়।ইয়। বহিলেন ও ফিবিয়! আসিয়। বলিলেন, আমি কি পূর্ণর কখায় ফিবেচি? 
ঠীকুর দুহাতে গেট আগলে ঈাড়িষে! [ অশোক মহাবাঁজ-কথিত ] 

৯1 জিতেন্্র দত্ত-লিখিত। 





. গুরুভাইদের সাহ্‌চর্ষে ২০১ 


বলিয়াই তিনি মঠে আসিতেছেন না। তাহার এই রাগ ব। অভিমানের 
কারণ কিছু বুঝিতে পার] যায় নাই। এক বংসর আগে কাঁশীতে যাইয়া 
বাবুরাঁম মহারাজ তাহার, সঙ্গে বেশ কিছুদিন বাস করিয়াও আসিয়াছেন। 
যাহা! হউক, তাহার মানভঞ্জন করিবার জন্য বারুরাম মহারাজ কাশীতে 
ছুটিলেন, আর তিনিও বৃন্দাবন যাত্রীর উদ্যোগ করিয়া বসিলেন! কাশী 
হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত বারুরাম মহারাজ তাহার সঙ্গে গেলেন, এবং তথায় 
ত্রিরাত্র বাসের পর একপ্রকার জোর করিয়াই তীাভাকে লইয়! মঠে 
ফিরিলেন ( ২৫শে নভেম্বর, ১১১৪ )। 

অনেকদিন পরে মহাপুরুষ বাহির হইতে মঠে আসিয়াছেন। বাবুরাম 
মহারাজ তাহাকে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ আসন 
হইতে উঠিয়া ঈাড়াইয়া জোড়হাতে প্রতিনমস্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিতে লাগিলেন,_ আমি অতট] পারব না ভাই, আমি অতট1 পারব ন! 
ভাই ! 

আমেরিক] হইতে ফিরিয়া, স্বামিজীর মহাসমাধির পরে, হরি মহারাজ 
তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় রৃন্দাবনে চলিয়া যাঁন। বারুরাম মহারাজের 
প্রেমের টানে, কাম্মীর-পরিভ্রমণের পরে, তিনি মনে আসেন । মঠের নূতন 
সাধুদিগকে ও যুবক ভক্তগণকে বাবুরাম মহারাজ শাস্ার্থদর্শা এই মহাপুরুষের 
সঙ্গে পত্র-ব্যবহাঁর করিতে উৎসাহিত করিতেন । 

আলমোড়া হইতে হরি মহারাজ কাশীতে আদিয়াছেন ( ১৪ই ডিসেম্বর, 
১৯১৬), পায়ে বাত। বাবুরাম মহারাজ তাহাকে লাল কাপড়ের একজোড়া 
চটি দান করিলেন, ঘরের মধ্যে বেড়াইবাঁর জন্য । সেই চটি মাথায় করিয়া 
হরি মহারাজ নাচিতে লাগিলেন । 

বারুরাম মহারাজকে লিখিত হরি মহারাজের তিনথানি পত্রের অংশ- 
বিশেষ পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল । 


২০২ প্রেমাঁনন্দ-প্রেমকথ। 


৮কাশী 
১০1২১৪ 
প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ*"*'যখনই তোমার পত্র পাই ও পড়ি, 
কত যে আনন্দ লাভ করি তাহা কি জানাইব। মনে হইতেছে ছুটে গিয়ে 
তোমাদের নিকট জুঁড়াইঃ কিন্ত পোড়া শরীর সে সাধে বাদী ।.**তোমার সঙ্গে 
এখানে কি সুখেই দিন কাটিত !"*"তুমি কৃপা করিয়া তাহার কত কথাই ন! 
সে সময়ে হৃদয়ে উদয় করাইয়া দিতে ; আলোচন। করিয়া মনপ্রাণ শীতল হইয়! 
যাইত । প্রভু তোম! দ্বারা তাহার নামের মহিমা ঘোষণা করাইতেছেন-__ 
আমরা শুনিয়া ধন্য হইতেছি। ধন্য এ মুগ, ধন্য তাহার কৃপা, ধন্য তাহার 
নাম |... 
দাস- শ্রীহরি 


আলমোড়। 
১২1১২।১৫ 


ভালবাসার বড জোর সন্দেহ নাই। লোকের জন্য কল্যাণ-কামন, 
কিসে তারা শান্তি পাবে, আনন্দের সন্ধান পাবে--এ বাসন] যদি বন্ধনের 


হয় তা হলে প্রেমের বন্ধন । সে বন্ধনে ভববন্ধন-মোচন হয়ে লোক অস্বতত্ব 
লাভ করে ধন্য হয়। আশীর্বাদ করো আমরা যেন তার বিন্দৃমাত্রেরও 
অধিকারী হতে পারি। আমার উপর কৃপার্দকি রেখো । অধিক আর 
কি বলব? 


আলমোঁড়। 
১৪1৩।১৬ 
ঢাকায় তোমায় একঘেয়ে বলে--এতে কি হবে ॥। এবার ঢাক! খুলে 
গিয়ে সকলে জেনেছে তুমি এক ভিন্ন আর কিছু জান না। একজন লিখেছে, 
প্্রীয়ুক্ত বাবুরাম মহারাজের কাছে গেলে, পর থাকবার জে৷ নেই, তিনি 


গুরুভাইদের সাহৃচধে ২০৬ 


আপনার করে নেবেনই নেবেন ।৮***প্রভু তো আপনার কর্ম আপনি করেন, 
তথাপি আধারবিশেষ দিয়ে উহা সম্পন্ন করেন--ইহ সিদ্ধাস্তবাক্য। 

ঠাকুরপুজ1 সমাপন করিয়া বাবুরাম মহারাজ বারান্দায় নামিয়! আসিয়। 
পায়চারি করিতেছেন ; শল্পং মহারাজ মঠের ঘাটে গঙ্গাম্নান করিয়া, ভিজা 
গামছ? পরিহিত অবস্থায় আসিতে আসিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়? ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিলেন । “আরে, কর কী শরৎ”, বলিয়] বাবুরাম মহারাজ 
নিজেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন । 

শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেই বারুরাম মহারাজ তাহার জন্য মংস্যাদির 
বন্দোবস্ত করিতেন। একদিন আহারের সময় মাছের মুড়ার সামান্য 
অংশমাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া শরৎ মহারাজ প্রায় আন্ত মুড়াটিই বারুরাম 
মহারাজের পাতে ফেলিয়া! দিলেন ও বলিলেন, খাও বাবুরামদা, ঠাকুরের 
প্রসাদ_খেলে বৈষ্ববংশ উদ্ধার হবে। “তুমি ভাই, ভালবাস তাই দাও, 
কিন্ত আমি যে অত খেতে পারি না। এই বলিয়া, প্রসাদের মর্ধাদা রক্ষার 
জন্য কিয়দংশ নিজে খাইয়া বারুরাম মহারাজও মুড়াটি অন্য একজনের পাতে 
তুলিয়া! দিলেন ।১ 

সেদিন ৬বিজয়া। মঠের প্রুরাতন ঘাটের নিকটে খোলা জায়গায় 
ঈ্াড়াইয়া শরৎ মহারাজ সাধু ও ভক্তগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন 
সময় বাবুরাম মহারাজ হঠাৎ উপাস্থত হইয়া] নতশিরে তাহাকে প্রণাম 
করিবার উপক্রম করিলেন । শরং মহারাজ অমনি খপ করিয়া তাহাকে 
ধরিয়া ফেলিলেন এবং দ্বইহাতে এমনভাবে শৃন্যে উঠাইলেন যে, তাহার 
পদযুগল শরৎ মহারাজের কপালে ঠেকিয়া গেল । “কেমন, এবার হয়েছে 
তো? শরৎ মহারাজ কহিলেন । বারুরাম মহারাজ যুক্তকরে নমস্কার 
করিলেন । 

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা । মঠে গঙ্গার ঘাটের সি২ড়িতে বারুরাম মহারাজ যেন 
কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন । দেখিতে দেখিতে একটি নৌক। 


৯। রামানন্দ-কথিত | 


২9৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


আসিয়া ঘাটে ভিডিল ; সেই নৌকা হইতে শরৎ মহারাজ অবতরণ করিলেন 
দেখিয়া তাহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয় উঠিল। শরৎ মহারাজ গঙ্গাজলে 
আচমন করিলেন এবং ঘাটে উপবিষ্ট বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া 
তাহার চিবুক ধরিয় গণ্ুদ্বয় চুম্বন করিলেন ।১ 

ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া! শশী মহারাজ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় 
আসিয়াছেন ও উদ্বোধনে আছেন । মাঝে মাঝে আসিয়া! বাঁবুরাম মহারাজ 
তাহাকে দেখিয়া যাইতেন। একদিন তিনি স্কালবেলণ আসিয়া সেবকদিগকে 
প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়! চলিয়া গেলেন । তাহার কোন কথায় শশী 
মহারাজ অসন্তোষ প্রকাঁশ করিয়া থাকিবেন, কিন্ত কহই তাহ! বুঝিতে পারেন 
নাই । বাবুরাম মহারাজ চলিয়া গেলে শশী মহারাজ গম্ভীর হইয়। শুইয়া 
রহিলেন । কোন কথা বলেন না, কিছু আহারও করেন না। শেষে ফৃপাইয়া 
'ফৃপাইয়া কীদিতে লাণিলেন। সেবকদের পীডাপীড়িতে বলিলেন, যা, 
বারুরাম মহারাজকে ডেকে আন । খবর পাইয়া, বদু-ভবন তইতে বাবুরাম 
মহারাজ ব্যস্ত ত্ইয়! আসিলে শশী মহারাজ তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া 
কাদিতে লাগিলেন । কি হয়েছে ভাই, বল না? বারবার প্রশ্ন করায় 
উত্তর দিলেন, আমার ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েচে, আমার মুখে লাথি মার। 
বারুরাম মহারাজ বলিলেন,_-শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েচে একথা কিছুতেই 
বিশ্বাস করতে পারি না, যদি আর কেউ একথা বলতেন তে! কতকটা মেনে 
নিতে পারতুম । কিন্ত শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস-_-এ যে কল্পনাতীত! শশী 
মহারাজ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, বাবুরাঁম মহারাজ, ছেলেদের ফাকি দিতে 
পার, কিন্তু তুমি যে কী বস্তু তা ঠাকুর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েচেন । 
সেই তোমাকেই যখন কটু কথা বলতে পারলুম, তখন ঠাকুরে অবিশ্বাসের বাকি 
আর কী রইল? বারুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন,--কই, তুমি তো আমায় 
কোন কটু কথা বল নি। তথাপি বলচি, যদি তোমাক কোন অপরাধ হয়ে 
থাকে, আমি সর্ধান্তঃকরণে ক্ষমা করচি। ভাই, তুমি খাঁও, শরীর যে একেবারে 


১। ও”্কারেশ্বরানন্দ-লিখিত । 


গুরুভাইদের সাহচধে ২০ 


ভেঙ্গে পডবে । তখন শশী মহারাজ কহিলেন, যদি সত্যি ক্ষমা করে 
থাক, তবে প্রসাদ করে দাও । থালায় করিয়া আনিত প্রতেকটি ফলের 
অর্ধেক খাইয়া বাবুরাম মহারাজ বাকিটা শশী মহারাজকে দিতে লগিলেন, 
আব তিনিও সেন্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়। কৃতকৃত্য বোধ করিলেন । প্রতাক্ষদ্শা 
সেবক১ বলেন,-__বারুরাম মহারাজের এমন রূপ পুর্বে আর কখনে। দেখি নি, 
গোৌরবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে তপ্ত কাঞ্চনের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল--তিনি যেন 
আগেকার মাণুষাটিই নন, যেন দেবলোকের কোন এক দেবতা ! 


মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের প্রতি স্বামী নির্সলানন্দ এতই ভক্তিসম্পন্ন 
ছিলেন যে, তাহাদের জীবংকালেই বাঙ্গালোর মঠের ঠাকুরঘরে তাহাদের 
প্রতিকৃতি রাখিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

১৯১৪, দুর্গাপুজার সময় তিনি ত্রিবাঙ্কুরের দ্ইজন ভঙ্ঞকেং সঙ্গে নিয়া 
বেলুড় মে আসেন । দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন ভক্তগণের অনেকেই তাহাদের 
অধ্যাত্মজীনন গঠনের প্রেরণ পাইয়্াছিলেন স্বামা নির্সলানন্দের কাছে, আর 
সেইজন্যই তাহার! তাহার উপর অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় । 
ভক্ত দ্বইজন নিষ্নোক্ত ঘটন! দ্বইটি প্রত্যক্ষ করেন৷ 

৬বিজয়ার দিন গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা নিরঞ্জন করিবার পর মঠের সাধুরা, 
বারুরাম মহারাজের প্রস্তাবে, স্বামী নিমলানন্দকে শিব সাজাইলেন' তিনি 
শিব সাজিয়া৷ নিদিষ্ট আসনে উপবেশন ঝপিলে বাবুবাম মহারাজ স্বতস্তে 
তাহাল্ে মাল্যভূষিত করিলেন, আর প্রাচীন ও নবীন সাধুর তাহাকে ঘিরিয়া 
ঘিরিয়া আনন্দময় শিবনৃত্যে মাতিয়| গেলেন! 

নিম্ললানন্দ বিদায় গ্রহণ করিবেন, সঙজল নয়নে বারুরাম মহারাঁজকে 
সাষটাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে উভয়ের মধ্যে দ্ুইএকটি প্রীতিসুচক 
কথার বিনিময় হইল ও নির্মলানন্দ প্রনরায় তাহাকে সাফ্টাঙ্গ প্রণাম 


৮ সফর খারা এর 


১। অশোক মহারাজ। 
২। সিদামোদার ও জি মধুরম্‌ ( অস্বানন্দ ) উভয়েই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য। 


২০৬ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


করিলেন। এইরূপে একই ব্যাপার প্রনঃপুনঃ সংঘটিত হইতে লাগিল, একজ; 
যেন অন্যজনকে ছাড়িয়া! দিতে চাহিতেছেন ন]। ষষ্ভবার প্রণামান্তে নির্লানন্দজ 
একপ্রকার জোর করিয়াই চলিয়া আসিলেন। তখন কে জানিত যে 
ইহজীবনে ইহাই তাহাদের পরস্পর শেষ চাক্ষুষ দেখ! ! 


স্বে মহিয়ি 


পূর্ববঙ্গে প্রচারকার্ধ বা প্রেমবিতরণ সম্পূর্ণ করিয়া প্রেমীনন্দ মণ্ে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি (১৯১৭ )1। মঠে ফিরিয়] তিনি স্বরাক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাহার মহাসমাধি পর্যন্ত বংসরাধিক কালের 
মধ্যে তিনি আর একবারও তাহার পুর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া! পান নাই । চিকিৎসকেরা 
াহার কালাজ্বর হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। 

চিকিংস1 ও সেবাযতের গুণে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া 
সকলে আশান্বিত হইলেন । তাহাকে অন্নপথ্য দেওয়! হইল, এবং বর্ধাকাঁলে 
মঠের জলবায়ু প্রায়শঃ অস্থাস্থ্যকর হয় বলিয়! তাহাকে উদ্বোধনে স্থানাত্তরিত 
কর] হইল। উদ্বোধনে আসিবার কয়েকদিন পরেই তিনি আবার জ্বরে 
শয্যাশায়ী হইয়] পড়িলেন । তাহার শরীরে নান। উপসর্গ দেখা দিল । 

রোগের যন্ত্রণায় একদিন তিনি বলিয়া উঠিলেন,_-আর কেন,এবার 
গেলে হয়! পৃজনীয়া যোগীন-মা সেই কথ! শুনিতে পাইয়া বলিলেন» 
অমন কথ! বলতে নেই । তোমরা দেহ-মন-প্রাণ সর্বস্ব ঠাকুরকে দিয়েচ, 
নিজের বলতে কিছু রাখ নি, তবে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কী করে নিজের 
বলে প্রকাশ করচ? বাবুরাম মহারাজ হাত জোড় করিয়া সবিনয়ে উত্তর 
দিলেন,_্্যা যোগীন-মা, আপনি ঠিক বলেচেন, আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে | 
আর কখনও এমন কথা মুখে আনব না। 


স্ত্বে মহিষ্সি ২০৭ 


১৫ই সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হইতে তিনি কোনও ভক্তকে লিখিয়াছেন £ 
“আমার দেহ অসৃস্থ থাকায় এখানে দুচার মাস আছি । এখন ভাল ।, ২৪শে 
সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন £ “আমার এই কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের 
সম্ভাবনা ছিল ন1। এ যেন দৈব ব্যাপার। আমার মনে হয়, ভগবান 
ভক্তের প্রাণের প্রার্থন শুনেন। তোমাদের মত অনেক ভক্ত আমার জঙম্য 
প্রভৃর নিকট কাতরে ক্রন্দন করিয়াছিল বোধ হয়। দ্রচার দিন হইল আমি 
নীচে নামিতে সৃঞ্চ করিয়াছি । গতকল্য গাড়ী করিয়া একটু ঘৃরিয়া 
আসিয়াছিলাম। ক্রমশঃ সুস্থ বোধ করিতেছি, তবে এখনও অত্যন্ত দ্ববল ।, 

অতঃপর তিনি বসু-ভবনে চলিয়া যাঁন। সেখান হইতে ৫ই অক্টোবর 
লিখিলেন ই “পুরীতে শ্রীযুক্ত হরি মহারাজের খুবই অসুখ 'যাচ্ছে। তার 
আরোগ্য লাভের জন্য আপনারা সকলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন। 
“আমরা একরুপ মন্দ নাই ।+ 

২০শে অক্টোবর, শনিবার । শান্তিরামবারু আসিয়। খবর দিলেন, 
তাহাদের মায়ের শরীর খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে । বাবুরাম মহারাজ 
তাহাব সেবক সতীশকে১ বলিলেন, তুই তে সেবাশ্রমে অনেক রোগী 
দেখেচিস, দেখ তো গিয়ে বুড়ী আজই যাবেন নাকি ! 

সত্যানন্দ বলেন £ 

আমি তখন শান্তিরামবাবুর সঙ্গে গিয়ে বৃদ্ধার হাত দেখলুম। নাড়ী 
প্রায় ছেড়ে গেছে । শান্তিরামবাবু খাটিয়া আনিয়ে তাকে গঙ্গায় নিয়ে যাবার 
ব্যবস্থা করলেন। আমি শান্তিরামবারু, হরেরামবাবু, রামবাৰু শ্রভৃতি 
খাঁটয়। বয়ে নিয়ে গেলাম ৷ গঙ্গার ভিতর খাটিয়া নামিয়ে জল থেকে এক 
ফুট উচুতে রাখা হল। গঙ্গায় এসেই কিন্ত বৃদ্ধা বেশ ভালভাবে কথ 


বণ ৮৯ 











১। বিপ্লবী দলেব অন্থতম নায়ক সতীশ ( সত্যানন্দ ) বাবুবাম মহারাজের প্রেক্পণায় 
মঠে যোগদান করেন এবং ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মশক্তির গুণে তাহার অত্যন্ত প্রিয়প্রাত্র 
হইয়! উঠেন। মঠের সকল কাজে তিনি বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন, অসুখের 
সময় আপ্রাণ সেবায় পরিতুষ্ট করিয়! তাহার আশীর্বাদভাজ ন হইয়াছিলেন। 


২০৮ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা। 


বলতে, আর জপের মালা হাতে নিয়ে জপ করতে লাগলেন । নিজ হাতে 
গঙ্গাজল তুলে মাথায় দিলেন । এইক্ূপে প্রায় এক ঘণ্ট। কাটল । শান্তিরাম- 
বাবু ব্যস্ত হয়ে আমাকে বল্লেন, এখন তো! দেখচি ভালর দিকে যাচ্ছেন ! 
ভাল হলেও একে এখন বাড়া নিয়ে যাব না, দেখি গঙ্গাযাত্রীর ঘরখানি 
থালি আছে কিনা । হরেরাম দেখে এসে বল্লেন, খালি আছে । বৃদ্ধা 
তখনই তিনবার “জয় রামকৃষ্ণ” উচ্চারণ করে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন ! 
রাত্রি তখন বারোট?1। 

এই সময়ে কিছুট1 ভাল থাকায় বারুরাম মহারাজ দ্র্গাপুজার তিন দিন 
(২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে অক্টোবর ) নৌকায় করিয়া মঠে গিয়াছিলেন। 
কিছুদিন একটু ভাল থাকে, আবার খারাঁপ হয়, এইভাবে দীর্ঘকাল চলিয়া 
তাহার শরীর ক্রমশঃ কঙ্কালসারে পরিণত হইল ও দিনে দ্ব্টবার করিয়। জ্বর 
হইতে লাগিল । চিকিৎসকেরা জলবায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন । 

তাহাকে দেওঘরে আনয়ন কর] হইল । সঙ্গে আসিলেন তিনজন সেবক-__ 
সতীশ, মতিলাল ( মহাদেবানন্দ ) ও ছেট কানাই ( অনন্তানন্দ ); আর 
রামবাবু আসিলেন তাহাদের সকলের তত্বাবধায়ক ও রসদ্দার হইয়!। দেওঘর 
স্টেশনের সন্নিকটে এক বুহৎ বাঁভীতে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। 

দেওঘরে আসিবার পুর্বে, জনৈক সাধু বসু-ভবনে বারুরাম মহারাজকে 
দেখিতে আসিয়] বলিয়াছিলেন, আপনি মঠে চলুন, সেখানে আমরা আপনার 
সেবা করব । তিনি উত্তর দেন,_না, মঠে আর যাব না, মঠে কেউ চায় না। 
ঠাকুরের কাজ যা করবার ছিল শেষ হয়ে গেছে 1১ 

দেওঘর হইতে ২৯শে এপ্রিল (১৯১৮ ) তিনি লিখিয়াছেন  'আমার শরীর 
এখানে এসে কয়দিন প্রথম প্রথম ভালই ছিল, তারপর প্রায় মাসাঁধিক শরীরের 
অবস্থা ভাল যাইতেছে না।-*প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় স্বর হয়। কবিরাজী ওষধ 
বন্ধ করিয়া ডাক্তারি ওষধ কয়েকদিন হয় খাইতেছি, ইহাতে পেটের অসুখটা 
কম আছে এবং জ্বরও বোধ হয় আজকাল হয় নাই ।, 
৯। হ্রানল-কথিত। 


শ্বে মিমি ২০৯ 


২০শে মে লিখিয়াছেন £ “আমার ইতিমধ্যে পেট খুব খারাপ হইয়াছিল, 
আজকাল একটু ভাল আছি ।, 

দেওঘরে আসিয়া, শরীরের অবস্থা যাহাই হউক, বাবুরাম মহারাজ এক 
বিষয়ে স্বন্তি অনুভব করিতেছিলেন, তিনি আবার নিজের ইচ্ছামত ভক্তসেব। 
করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। রোজই বেলা এগারটার সময় সেবকদের 
একজনকে স্টেশনে পাঠাইয়। দিতেন ও বলিতেন, দেখবি কোন ভক্ত এল কিন, 
এলেই ডেকে নিয়ে আসবি । অন্য ছ্ইজনকে বলিতেন,_-স্টেশন থেকে সে 
ফিরে এলে তোরা খাবি । একটা হাঁড়িতে গরম জল বসিয়ে রাখ, যদি কেউ 
এসে যায় ত1 হলে চারটি চাল চাপিয়ে দিবি । 

একদিনের ঘটনা । বাগবাঞজারের কিরণচন্দ্র দত্ত ও তাহার দাঁদ। হরিপদ 
দত্ত সপরিবার তাহাদের মধৃপুরের বাসা হইতে দেওঘর আসিয়াছেন, বাবা 
বৈদ্যনাথকে পৃজ! দিয়া সেইদিনই ফিরিবেন। কিরণবারু খবর নিতে আসিলে 
বাবুরাম মহারাজ তাহাদের সকলকে প্রসাদ পাইয়। যাইতে বলিলেন । ছোট 
বড় মিলিয়া সংখায় তাহার! ছিলেন সতের জন। অসময়ে এত লোকের 
খাওয়ার ব্যবস্থা কষ্টসাধ্য, ইহাতে আশ্রমপীড়া ঘটিবে, আশ্রমপীড়া দিয়া 
তাহার] সৃখী হইতে পারিবেন না, ইত্যাদি যত কথা৷ কিবপবাব্‌ বলেন, তিনি 
সকল কথাই উড়াইয়! দেন। কিরণবাবুকে প্রসাদ পাওয়ার আমন্ত্রণ স্বীকার 
,করিতেই হইল । মন্দির হইতে ভাহাদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া 
বাবুরাম মহারাজ খবর নিতে লোক পাঠাইলেন, এবং ক্ষীণ শরীরে সেবকের 
সাহায্যে বারান্দায় আসিয়। স্বয়ং ভক্তসেবার তত্বাবধান করিলেন 1১ 

“ভাগবত, ভক্ত, ভগবান--তিনে এক, একে তিন” ইত্যাদি কথা বলিয়া 
সেবকগণের কাছে বাবুরাম মহারাজ ভক্তসেবার মাহাত্ম; কীর্তন করিতেছিলেন, 
নিজেদের অতীত জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটন। মনে পড়িতেই কহিলেন £ একবার 
আমর] চারজন-_ম্বামিজী, শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ ও আমি--গঙ্গার 
ধার দিয়ে মুিদাঁবাদ যাব বলে বেরুলুম । প্রথমদিন বৈকালে কোন খাবার 

১। ব্রহ্গগোপাল দত-কথিত। 

১৪ 


২১০ প্রেমানন্দন্প্রেমকথা 


জুটিল ন1। পরদিন সকালে আমরা চাল ডাল ইত্যাদি জোগাড় করে একট! 
গঙ্গাযাত্রীর ঘরে রান্নাবান্না করে বসেচি। স্বামিজী একটি হিন্দৃস্থানী সাধুকে 
সঙ্গে নিয়ে এসে বল্লেন, দেখ বাবুরাম, আমার খাবার এই সাধুটিকে দে-_ 
দ্বইদিন খায়নি । সাধুটি খাইয়ে লোক, তিন খাবডায় সব খেয়ে ফ্লেল্লে। 
তখন শশী মহারাজ বল্লেন,॥ আমারটাও দাও। শব মহারাজ বল্লেন, 
আমারটা তোমারটা কী, যা খেতে পারে তাই দাও, অবশেষে যা থাকে 
চারজনে খাওয়া যাবে । স্থামিজী বলেনঃ আমি গঙ্তায় আন সেরে নমস্কার 
কচ্ছিলুম, সামনে এই সাধুটিকে দেখলুম আর ওব অভুক্ত অবস্থার কথা শুননুম। 
তাই তো ওকে নিয়ে এলুম । 

দেওঘরে বারুরাম মহারাজ যে বাডীতে ছিলেন তাহার কাছেই এক 
যল্জ্ারোগী তাহার স্ত্রীও ভাইকে নিয়া বামুশ্পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিল। 
একদিন দ্বপুরবেলা ভাই আসিয়া! বলিল,_রোগীর এখন সঙ্কট অবস্থা, বোধ 
হয় শীঘ্রই শরীর যাবে । আমি ভয়ানক বিপদে পড়েচি, আপনাদের একটু 
সাহায্য চাই । বাবুরাম মহারাজ তখনই ছোট কানাইকে ডাকিয়া বলিলেন, 
তুই এখুনি যা, সৌবেন ডাক্তারকে দেখিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করবি। তিনচারি 
ঘণ্টা অতীত হইলেও কানাই আসিয়া কোন খবর দিলেন না দেখিস! তিনি 
ব্যস্ত হইয়া মতিলালকে বলিলেন, তৃইও যা, বেচারী কী বিপদে পডেচে বুঝন্তে 
পাচ্চি না। খানিক পরে বামবাবুকে বলিলেন, আজ আমার শরীরটা মন্দ 
নাই, সতীশও যাক্‌ -আমার আজ কাকেও দরকার হবে না। রামবারু হাত 
জোড কবিয়া কহিলেন, সতীশকে ছাড। যায় না, আপনার এই অবস্থা--উঠে 
বসতে পারেন না। এই সময় মতিলাল আসিয়া জানাইলেন, রোগী দেহত্যাগ 
করিয়াছে, সৌরেন ডাক্তার ও কানাই .দ্ুইজনে মিলিয়া সংকারের ব্যবস্থা! 
করিতেছেন। 

বাবুরাম মহারাজ ও সত্তীশ একই চৌকীর উপবে ভিন্ন বিছানায় শয়ন 
করিতেন! কোন প্রয়োজন হইলেই তিনি সতীশের গায়ে হাত দিতেন ও 
সতীশ উঠিয়া পড়িতেন ৷ এই সময়ে তিনি ঘুষঘ্বষে কাশিতে কষ্ট পাইতেছিলেন, 


স্বে মহিস্সি ২১১ 


সেবকেরা রাত্রি বারোটা, একটা বা ত্বইট! পর্যস্ত তাহার গলায় নুনের সেক 
দিতেন! একদিন রাত্রি ত্ইটার পর জাগিয়া সতীশ দেখেন, তিনি একাকী 
উঠিয়। প্রত্রাব করিতে নীচে নামিয়াছেন। তজ্জন্য অনুযোগ করায়, চৌকীখান। 
খুবই উচু ছিল, কহিলেন, দেখ বাবা, তুই এইমাত্র ঘুমিয়েচিস, তোকে ওঠানো! 
আমার অসাধ্য । বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখে ধার! বহিতে লাগিল । 

রামবাবুর আত্মীয় যোগেশ ঘোষ একদিন দেওঘরের সাধু বালানন্দ 
ব্রক্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ব্রন্মচারী অনেক দৈব ওষধ জানিতেন, 
তিনি বারুরাম মহারাজকে ভাল করিয়া দেখিয়া! বলিলেন,_মহাত্মা ! 
সাধুর যদি শরীরের দিকে মন না থাকে তো! শরীর থাকে না। আপনি 
দয়া করে শরীরটার উপর একটু নজর দিলেই শরীর সেরে যাবে । বারুরাম 
মহারাজ উত্তর দিলেন,_-এই শরীরের উপর আমার এখন একটুও মমত। 
নাই, এই শরীরটাকে একট] পচ কুমড়োর মত মনে হচ্চে, এর দিকে 
কিছুতেই মন দিতে পারি না। ব্রক্মচারী ওঁষধধ দিলেন না, যাওয়ার সময় 
সেবকদিগকে বলিলেন, এ শরীর থাকবে না, শীঘ্রই যাবে । 

ভারতবর্ষে এই সময়ে এন্ক্লয়েঞ্জ। মহামারীরূপে দেখ! দিয়াছে । সৌরেনবানু 
বাবুরাম মহারাজের দেহ পরীক্ষা করিয়৷ বলিলেন, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া 
হচ্চে, ওঁকে যত শীঘ্র পারা যায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত । বাবুরাম 
মহারাজ কহিলেন,--ডাক্তারবারু, শরীর তে! আর থাকবে না, কেন আমাকে 
নিয়ে টানাটানি করেন? আমি এখানে বেশ শান্তিতে আছি, কলকাতা গেলে 
শান্তিতে মরতে পারব না। সেবকেরা ভয় পাইয়া মঠে তার করিলেন, তার 
পাইয়াই মহাপুরুষ ও শাস্তিরামবারু আসিলেন। 

মহাপুরুষকে দেখিয়া জোড়হাঁতে নমস্কার করিয়া বারুরাম মহারাজ 
বলিলেন, শরীর তো যাবেই, কেন আপনার1 কষ্ট করে এসেচেন আর আমাকে 
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কচ্চেন? মহাপুরুষ কহিলেন, তুমি সেরে যাবে, ওখানে 
ভাল ভাল ডাক্তার দেখালেই উপকার হবে। গাড়ী রিজার্ভ করা হইল, 
পরদিন যাত্রা! করিতে হইবে, কিন্ত বাবুরাম মহারাজ কেবলই বলিতেছেন, 


২৯২ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


“আমি যাব না। জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠিস়্াছে ও গাড়ী ছাড়িবার সময় 
হইয়াছে, তখনও বলিতেছেন, আমি যাব না।” সতীশ তখন তাহার পায়ে 
ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, চলুন, আমর! সবাই আছি। সতীশের 
মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুই বেট] অশান্তির কারণ হবি, তা আমি 
বুঝতে পারি নি। যাই হোক, তোর কথ] ফেলতে পারব না--চল্‌ ! ৃ 


২৭শে জুন, শনিবার । কলিকাতায় পৌছিয়াই ডাঙ্জার বিপিনবিহীরী 
ঘোষকে খবর দেওয়৷ হইল । বিপিনবাবু দেখিয়াই বলিলেন, এ তো সব শেষ 
করে এনেচ, আমার আর কিছুই বলার নাই । 


বাবুরাম মহারাজের দেহেব অবস্থা দেখিয়া মহারাজ বিচলিত হইলেন । 
ভক্তের! তাহাকে প্রণাম করিতে যাইয়] শুনিলেন, তিনি বলিতেছেন £ এখন 
নারায়ণ বৈদ্য, গঙ্গাবারি উষধধ! বাবুবামদাকে শিখিয়ে পভ়িয়ে নিচ্ছিলাম, 
ওঁকে প্রেসিডেন্ট করে আমি অবসর নেব, তা আর হল না! 

বসু-ভবনের উপরের বড হলঘরে বাবুরাম মহারাজকে আনিয়া বাখা 
হইয়াছে । উহার সংলগ্ন পশ্চিম পাশের ছোট ঘরটিতে আছেন মহারাজ । 
আব নীচেকার একটি ঘরে আছেন হবি মহাঁবাজ 1 পুরীতে হৰি মহাঁবাজের 
পায়ে অনেকগুলি অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, এখনও চলাফেবা কবিতে পারেন 
লঃ। বানুরাম মহাবাজ তাহাকে দেখিতে চাহিলেন। 


একখানি চেয়ারে বসাইয়া হরি মহারাজকে উপবে লইয়] যাওয়া হইল । 
চেয়ার হইতে নামিয়া, বাবুরাম মহাবাঁজেব পাশে বসিয়া! তিনি তাহার হাতে 
হাত বুলাইতে লাগিলেন । কেহই কে।ন কথা কহিলেন ন1। পবমহংসের" মুখের 
ভাষায় পরম্পর ভাববিনিময় করেন না, করিবার প্রয়োজন হয় না; ইঙ্গিতে 
ইসারায় প্রকাশিত তাহাদের মৌনভাষাঁও অপরে বুঝিতে পারে না। বাবুরাম 
মহারাজ এই কথা বলিতেন। সকলে দেখিলঃ উভয়েরই চক্ষু হইতে কয়েক 
বিন্দু মুক্তাশুভ্র অশ্রু ঝরিয়! পড়িল । 


স্থে মহিস্ষি ২১৩ 


তারপর দিন বারুরাম মহারাজ মঠ হইতে ব্রক্মাচারী জ্তানকে ডাঁকিয়] 
পাঠাইলেন ও তিনি আসিয়ী উপস্থিত হইলে অতিক্ষীণ কষ্ঠে কহিলেন, জ্ঞান, 
একট কাজ করতে পারবি? তাহার মুখের কাছে কান রাখিক্সণ জ্ঞান মহারাজ 
উত্তর দিলেন, কী কাজ আজ্ঞা করুন । “মঠে ভক্তসেবা । “ত পারব ।* খেয়াল 
রাখিস, ভক্তের যেন কোনরূপ অবজ্ঞা! না হয় ।, ইহাই তাহার শ্রীমুখলিংসৃত 
শেষ বাণী । | 

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫ (৩০শে জুলাই, ১৯১৮ ), মঙ্গলবার । সকাল হইতেই 
বারুরাম মহারাজের দেহের অস্বস্তি অতান্ত বাঁভিয়। যায়, তিনি যন্ত্রণায় ছটফট 
করিতে থাকেন । তাহার শয্যাপার্খে নিজের এক সেবককে স্তবপাঁঠে নিযুক্ত 
করিয়া মহারাজ বিমর্ষগন্ভীর ভাবে পায়চারি করিতে থাকেন । একবার নিজের 
ঘর পর্যন্ত যান, আবার হলঘরের সামনে আসিয়া দীড়ান, এইভাবে ঘন্টার পর 
ঘণ্ট! কাটিয়া! যাইতে থাকে । হঠাৎ একখানা ঠাকুরের ফটে। লইয়া! আসিয়া! ও 
বাবুরাম মহারাজের কাছে বসিয়! তিণন বলিম্বখ উঠেন, “বাবুরামদা, ঠাকুরকে 
দেখ ।” বারুরাম দেখিলেন কিনা বুঝ! গেল ন।। 

দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল। নেপাল ও সতীশ বারুরাম 
মহারাজের পায়ের দিকে দুই পাশে বসিয়া । সতীশ মাঝে মাঝে ফোটা 
ফোটা গঙ্গাজল তাহার মুখে দিতেছেন। নিজের মুখে কাপড চাপা দিয় 
মহারাজ একবার করিয়া আসিতেছেন, আর দেখিয়াই চলিয়। যাইতেছেন 
কাদিতে কাদিতে । আপন মনে বলিতেছেন,--এবার আর শরীর রাখতে 
পারব ন1। স্বামিজী চলে গেলেন, বারুরামদাকে দেখে শরীর রেখেছিলুম, 
এবার আর নয়। পরক্ষণেই বাবুরাম মহারাজের কানের কাছে মুখ নিয় খুব 
জোরে বলিয়া উঠিলেন,__বারুরামদাঁ, বারুরাঁমদা, ঠাকুরকে মনে আছে? 
বারুরাম মহারাজ চক্ষু উন্মীলিত করিয়] দেয়ালে লম্বিত ঠাকুরের তৈলচিত্রের 
দিকে তাকাইলেন। পরক্ষণেই আবার চন্কু বুজিয়! আসিল, আর দ্বই চক্ষুর 
বাহিরের দ্বই কোণ দিয়! প্রেমাশ্র গড়াইয়া! পড়িল । তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন 
হইয়া! গেলেন । ঘড়িতে তখন চারিট। বাজিয়! চৌদ্দ মিনিট অতিক্রান্ত হইয়াছে । 


২১৪ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 


“চল মুসাফির বাধে গীঁটরিয়া বন্ুদ্বর যানা হোয়েগা' এই কথাগুলি বলিতে 
বলিতে মহারাজ তাহার প্রিয় গুরুত্রাতার শয্যাপার্থ্ ত্যাগ করিলেন ও নিজের 
ঘরে গিয়া শিশুর মত ফু"পাইয়! কাদিতে লাগিলেন। ধীরতার প্রতিমু্তি শরং 
মহারাজ ততক্ষণ তাহাকে বাহুবেষ্টনে রাখিয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা তাহার চন্ষ 
মুছাইয়] দিতেছিলেন। 

উদ্বোধনে শ্্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ পৌছিল। সেদিন সকাল 
হইতেই মা কাদিয়া আকুল হইতেছিলেন ষ্টাহার বারুরামকে স্মবণ করিয়া। 
সত্রীভক্তদের কাছে তিনি কেবল তাহার বাবুরামের কথাই বলিতে লাগিলেন । 
বলিয়াছিলেন £ "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল।” “মঠের শক্তি ভক্তি 
মুক্তি--সব আমার বাবুবামরপে গঙ্গাতীর আলো করে বেডাত1 € শম্‌। 


এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 


স্বামী নিল্দেপানন্দ ঃ “প্রেমানন্দ-প্রেমকখার ভাষা সুন্দর সাবলীঙ্গ 
্চ্ছ অনুবদ্য । মহাভাবময় নিবিকল্পসন্থিংময় বাক্তিত্ব সুন্দর ফুটিয়। উঠিয়াছে।” 
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সাজানো প্জার ডালি। অভিনব গ্রন্থ। মূল্য ঃ পাঁচ টাক! পঞ্চাশ পয়স]। 


